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সীতার বনবাঁস ২ 

শ্রীঈশ্বরচক্দ্রবিদ্যাসাগরর্গহ লিত 

পঞ্চদশ সংক্করণ। 

কলিকাতা 

সংক্ষত যন্ত্র | 

সংবৎ ১৯৩০। 





সীতার বনবাঁস প্রচারিত হইল । এই পুস্তকের প্রথম 

ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আবক'ংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তর- 

চরিত নাটকের প্রথম অস্ক হই -ত পরিগৃহীতঃ অবশিষ্ট 

পাঁরচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশে হইতে প রে নহে, 

রামায়ণের উত্তর কাঁও অবলন্ননপুর্বস্ক লন্কলিত হইয়াছে । 

ঈদৃশ করুণরনোদ্বোধক টবথর যেরূপে লঙ্কলিত হওয়া! 

উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাঁবনীয় নছে। 

স্রতরাঁৎ, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষ লাঁভ করি- 

বেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না । যদি সীতাঁর 

বনবান কিঞ্চিৎ অংশে পাঠকবর্ণের প্রীতিগ্রদ হয়, 

তাহা হইলেই, আমি সম্পুর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব। 

শ্ীঈশ্বরচন্দ্রশর্মমা 
কলিকাতা | 

১লা বৈশাখ | সংবৎ ১৯১৮] 





সীতার বনবাস 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

শা পরিিগকী কাজ তা 

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপ্রতিত প্রভাবে রাজাশীসন 

ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । তাহার 

শাসনগুণে স্বপ্প দিনেই, সমস্ত কৌশলরাজ্য সর্বত্র সর্বপ্রকার 

সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলত?, তদীয় অধিকার 

কালে, প্রজালোকের সর্দাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার হইয়াছিল, 

ভূমগুলে কোন কাঁলে কোন রাজার শাসনসমরে দেরূপ লক্ষিত 

হয় নাই। তিনি প্রতিদিন যথাকালে অযাত্যবর্থপরিরৃত হইরা, 

অবহিত চিত্তে, রাজকার্য্য পর্যযালোচন করিতেন) অবশিষ্ট 

সময় ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাঁসন্ুখে অতিবাঁছিত হইত । 



সীতার বনবাস । 

কালক্রমে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল । তদার্শনে, 

রাষের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের লীমা রহিল না) 

সমস্ত রজভবন উৎসবপূর্ণহইল; পুরবাসিগ্ণ, অচিরে রাজকুমার 

দর্শন করিব, এই মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অশেষবিধ 

উৎসবক্রিয়া৷ করিতে লাখিল। 

কির, দিন পরে, মহর্ষি খধ্যশৃঙ্গ, যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান 

করিয়া, রাজা রাঁমচন্দ্রকে, সমস্ত পরিবার সহিত তদীয় আশ্রমে 

উপস্থিত হইবাঁর নিমিত্ত, নিমন্ত্রণ করিলেন । এই সময়ে জানকীর 

গর্ভ প্রীয় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এজন্য তিনি এবৎ তদনুরোধে 

রাম ও লক্ষমণ নিমান্্রণরক্ষী করিতে পীরিলেন নাঃ; কেবল বৃদ্ধ 

মহ্বীরা বশিষ্ঠ ও অকন্ধতী সমভিব্যাহীরে জামাতৃযজ্জে গমন 

করিলেন । উীহারাও, পৃর্ণগর্ভ। জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় 

যাইতে কোন ক্রমেই সম্মত ছিলেন ন'; কেবল, জামাতৃনিমন্ত্রণ 

উল্লঙ্ঘন করা অবিধের, এই বিবেচনায় নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক 

যক্তরদর্শনে গমন করেন। 

কতিপর দিবস পুর্বে রাজা জনক, তনয়া ও জীমাতাকে 

দেখিবার নিমিত্ত, অবোধ্যার আসিয়াছিলেন । তিনি, কেঁশল্যা- 

প্রভৃতির নিমন্ত্রণণমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলাপ্রতিগমন 

করিলেন । প্রথমতঃ শ্বশ্জীজনবিরহ, তংপরেই পিতৃবিরহ উভয় 

বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন । প্ুর্ণগর্ত অবস্থায় 



প্রথম পরিচ্ছেদ | ৯ 

শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অমিষ্টীপাতের বিলক্ষণ 

নস্ভাবনা; এজন্যে রামচন্দ্র, সর্ব কর পরিত্যাগপুর্ব্ক, সীতাকে 

পাভ্ুনা করিবার নিষিতত, নিয়ত তৎসন্নিধাঁনে অবস্থিতি করিতেন । 

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষউ আছেন, 

এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়! বিনয়নআ বচনে নিবেদন করিল, 

| মহারাজ! মহর্ষি খষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অচী- 

_ বক্র মুনি আসিয়াছেন॥। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমান্্ 

ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, তীহাকে ত্বরায় এই স্থানে আনয়ন কর। 

প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ববক, পুনর্বার অঙ্টা- 

বক্র সমভিব্যাহারে তাহাদের সন্মুখে উপস্থিত হইল। অঙ্টা- 

বক্র, দীর্ঘাযুরস্ত বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । রাম 

ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আমন প্রদান করিলেন । 

তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞীসিলেন, ভগবান্ খষ্যশৃঙ্গের 

কুশল? তাহার যজ্ঞ নিবিষ্বে সম্পন্ন হইতেছে? জীতাও জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন, আমার গুকজন ও আর্ধ্যা শাস্তা সকলে 

কুশলে আছেন? তীহাঁরা আমাদিগকে স্মরণ করেন, না! এক 

বারেই বিস্মৃত হইয়াছেন? 

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, জানকীকে 

সম্ভীষণপূর্বক, কছিলেন, দেবি ! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে 

কহিয়াছেন, ভগ্বতী বিশ্বস্তরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন, 



খড সীতার বনবাঁস। 

সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজ্ঞা জনক তোমার পিত?, তুমি সব্ধ প্রং 

রাজকুলের বধূ হুইরাছ$ ভোযার বিষয়ে আর কোন প্রার্থয়িও 

দেখিতেছি না; অছোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তু 

বীরপ্রনবিনী হও । সীতা শুনিয়া লঙ্জজায় কিপ্চিৎ সঙ্থৃচি 

হইলেন ;ঃ রাম যাঁর পর নাই হছধিত হইয়া কহিলেন, ভগব 

বশিষ্ট দেব যখন এরূপ আশীবাদ করিতেছেন, তখন অবশ 

আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবে । পরে, অঞ্টাবক্র রামচন্দ্র 

সম্বোধন করিরা কছিলেন, যহারাজ ! ভগবতী অকল্ধতী দেব 

বৃদ্ধ মহ্িষীগণ, ও কল্যাণিনী শান্তা তুয়োড্রয়ঃ কছিয়াছেন, সী 

দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন অবশ্যুই তাছ1 সম্পাদি 

হয়। রাম কহিলেন, আপনি তাহাদিগকে আমার প্রণা 

জানাইয়া কহিবেন, ইনি যখন যে অভিলাব করিতেছেল 

তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে, সে বিষয়ে আমার এং 

মুহুর্তের নিমিত্ত আলম্বা বা ওদাস্থ্য নাই। 

অনন্তর, অষ্টাবক্র কহিলেন, দেবি জানকি ! ভগবান্ খধ্য, 

শৃঙ্গ সাদর ও সন্গে্ন সম্ভাবণপূর্ধক কছিয়াছেন, বৎলে ! তি 

পূর্ণগর্ডা, এজন্য ভোমায় আনিতে পারি নাই, তম্নিমিত্ত আমি 
ঘেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর রাম ও লক্গমণকে 

তোমার চিন্তবিনোদনার্ধে রাখিতে হইয়াছে; আরন্ধ যজ্ঞ সমা- 

পিত হুইলেই, আমরা সকলে অধোধ্যায় গিয়া তোষার ক্রোড- 
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দেশ এক বারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাষ শুনিরা 

শ্মিতমুখ ও হৃকউচিত্ত হইয়া অফ্টাবক্রকে জিজ্ঞানা করিলেন, 

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোন আদেশ করিয়াছেন ? 

অক্টাবক্রে কহিলেন, মহারাজ ! বশিষ্ঠ দেব আপনারে কছিয়া- 

ছেন, বৎস ! জামাত্যজ্ঞে কদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে কিছু দিন 

এই স্থানে অবস্থ্িতি করিতে হইবেক ; তুমি বালক, অপ্পদিন- 

মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ; প্রজারঞ্জনকার্ষে; সর্বদা 
অবহিত থাকিবে ১ প্রজারঞ্জনসস্ভৃত নির্মল কীর্তিই রঘুবৎশীয়- 

দিগের পরম ধন। রাম কহিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে 

সবিশেষ অন্ধুগৃহীভ হইলাম; তীহার আদেশ ও উপদেশ 

সর্বদাই আমার শিরোধার্য্য; আপনি তাহার চরণারবিন্দে আমার 

সাইটাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিয়া কছিবেন, যদি প্রজালোকের 

£সর্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনানূরোষে আমায় ম্বেহ, দয়া বা স্থখতোগে 

(বিসর্জন দিতে হর, অথব] প্রাণপ্রিয়া জানকীরে পরিত্যা 

করিতে হয়, তাাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি 

যেন নিশ্চিম্ত ও নিকদ্বেগ থাকেন) আমি প্রজারঞ্জনকার্ষের 

ক্ষণ কালের জন্ভে অলন বা অনবহিত নহি । সীতা শুনিয়া 

সাতিশয় হধিত হইয়া কহিলেন, এরূপ না হইলেই বা আর্ধ্য- 

পুর রঘুকুলধুরন্ধার হইবেন কেন ? 

অনস্তর, রামচন্দ্র সম্িছ্থিত পরিচারকের প্রতি অষ্টীবক্রকে 



১২ _ শীতার বনবাঁস। 

বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন । অষ্টাবক্রে সমুচি 

সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ্পুর্বক বিদায় লইয়া বিশ্রীমা 

প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথন আর 

করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষণ আসিয়া কহিলেন, আর্য; 

আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে কহিয় 

ছিলাম, দে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া! আনিয়াছে, অবলোক 

ককুন । রাঁম কছিলেন, বৎস ! দেবী দুর্মনায়মানা হইলে, ৫ 

রূপে তাহার চিত্রবিনোৌদন সম্পীদন করিতে হয়; তাহ] তুষি 

বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্ষ্য 

চিত্রিত হইয়াছে । লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্ধ্যা জানকীর অশ্সিপতরি 

শুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত । 

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, বৎস! তু 

আমার সমক্ষে আর ও কথ। সুখে আনিও না; ও কথা শুনিতে 

অথবা মনে হইলে, আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লত্জিত হই । 

আক্ষেপের বিষয় ! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পব্ি 

হইয়াছে, তাহারেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পুত করিতে 

হইয়াছিল । হায়, লোকরঞ্জন কি হ্ুরূহ ব্রত? সীতা কহিলেন 

নাথ ! নে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতে 

ছেন কেন? আপনি তৎকাঁলে সৎবিবেচনাঁর কর্মই করিয়াছিলেন 

সেরূপ না করিলে চিরনির্ল রঘুকুলে কলঙ্কম্পর্শ হইত, এবং 
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আমারও অপবাদবিমোচন হইত না। বীতাবাক্য শ্রবণ করিয়া, 

রামচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়! আর 

ও কথার কাঁজ নাই; এস, আলেখ্য দর্শন করি। 

রঃ সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎ ক্ষণ 

 ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ ! আলেখ্যর 

উপরিভাগে এ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, 

পরিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জুত্তক অস্ত্র। ব্রদ্ধাদি প্রাচীন গুক- 

গণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া, এ সকল 

তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। গুক- 

পরম্পরায় ভগবান্ কলশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি 

বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে এ সমস্ত মহাম্র লাভ করেন। 

পরম ক্পালু রাজর্ষি, সবিশেষ কপ প্রদর্শনপুর্ববক, তাড়কা- 

নিধনকালে আমারে তৎজমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন । তদবধি, 

| উহ্বারা আমারই অধিকারে আছে, তোমার পুঁজ হইলে তাহা- 

_ দিকে আশ্রয় করিবেক। 

_.. লক্ষমণ কহিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্রাস্ত অবলোকন 

র ককন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 

তাই ত, ঠিক যেন আর্ধপুত্র হ্রধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে 

 উদ্তত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিশ্ময়াপন্থ হইয়া অনিমিষ 

নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন । আ মরি মরি কি চমৎকার চিত্র 
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করিয়াছে। আবার, এ দিকে বিবাহকালীন সভা ১ সেই সভায় 

তোমরা চারি ভাই, তৎকীলোচিত বেশ তুষায় অলঙ্কুত হইয়া, | 

কেমন শোভা পাইতেছ ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন 

সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিষ্তমান রহিয়াছি ! শুনিয়া, পূর্বব- 

বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে ! 

যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল 

করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় 

বর্তমান রহিয়াছে । 

চিত্রপটের স্থলাস্তরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, লক্ষণ কহি- 

লেন, এই আর্ষ্যা, এই আবর্্যা মাগুবী, এই বধূ শ্রুতকীর্তি 
কিন্তু তিনি লঙ্জাবশতঃ উর্ম্িলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা 

বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিষিত্ত, হাস্যসুখে উর্মিলার 

দিকে অঙ্গুলিগ্রয়োগ করিয়া, লক্ষমণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! 

এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষণ কোন উত্তর না 

দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি ! দেখুন দেখুন, হরশরা'সন- 

ভঙ্গবাতীশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া» ক্ষত্রিয়কুলাস্তকারী ভগবান্ 

ভগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া, দণ্ডায়মান 

আছেন» আবার, এ দিকে দেখুন, ভূবনবিজরী আর্ধ্য তাহার 
দর্পসংহার করিবার নিষিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন । 

রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হুইতেন, এজন্য 
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কছিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্বে, 

এ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাঁক্য- 

শবণে আহ্লাদিত হুইয়া কহিলেন, নাথ ! এমন না হুইলে, 

সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে 

কেন? 

.. তৎপরেই অধোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত 

হওয়াতে, রাম অশ্রুপুর্ণ লোচনে গদগদ বনে কহিতে লাগিলেন 
আমরা বিবাহ করিয়া আনিলে, কত উৎসবে দ্িনপাঁত হুইয়া- 

ছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ ; মাতৃদেবীরা 

অভিনব বধুদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাঁগরে মগ্ন হইয়া- 

ছিলেন, সতত তাহ'দের প্রতি কতই যত কতই বা মমতা 

ৃ প্রদর্শন করিতেন 3 রাজিভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপুর্ণ ৷ 

স্থায়! সেনকল কি আহ্লাদের ও উৎসবের দিনই গিয়াছে । 

| লক্ষণ কহিলেন, আর্ধ্য ! এই মন্থ্রাঁ । রাম, মন্থরার নামশ্রবণে 

অস্তঃকরণে বিরক্ত হুইয়া, কোন উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃঁ়ি 

সঞ্চারণপুর্বক কহিলেন, পরিয়ে ! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে 

তাঁপমতৰকতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, 

উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে । 

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ ! এ দিকে 

জটাবন্ধন ও বক্কলধারণ বৃত্বান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপপ্রকাশ 
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করিয়া কহিলেন, ইচ্ষাকুবৎশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রা'জলক্ষনী 

দূমর্পণ করিয়। অরণ্যবাঁস আশ্রয় করেন? কিন্তু আর্্যকে বাল্য- 

কালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 

অনন্তর, তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্ধ্য! মহর্ষি 

ভরঘ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকুট যাইবার পথ দেখাইয়৷ দিয়া, যাহার 

কথ! কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্তী বটরৃক্ষ । তখন 

নীতা কহিলেন, কেমন নাথ ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? 

রাম কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই 

স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কীতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে 

মস্তক দিরা, নিড্রী গিয়াছিলে। 

সীতা অন্ত দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ ! 

দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর 

চিত্রিত হুইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আঁমি 

সুর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃস্ত 

আমার মস্তকের উপর ধারণকরিয়া আঁতপনিবারণ করিয়াছিলেন । 

রাম কহিলেন, পরিয়ে! এই সেই সকল শিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী 
তপৌবন গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থ্ধন্ম অবলম্বনপুর্র্ক, সেই সেই 
তপৌবনের তকতলে কেমন বিশ্রামস্থখসেবায় সময়াতিপাতি করি- 

তেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্ধ্য ! এই সেই জনস্ানমধ্যবরতী 

প্রঅ্রবণ গিরি; এই গিবির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চর- 
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মাঁণজলধরপটলসংযোগে নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; 

অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্িবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমুছে আচ্ছন্ন 

থাকাতে, সতত ন্িপ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন- 

লিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিরা প্রবল বেশে গমন 

করিতেছে । রাম কহিলেন, পরিয়ে! তোমার স্মরণ হয়ঃ এই 

স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাঁ ॥। আমরা কুটীরে থাকিতাঁম, 

লক্ষণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহাঁরোপযোগী ফলমুলাদি 

আহরণ করিতেন ; গোৌঁদাবরীতীরে মৃছু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, 

প্রাত্নে ও অপরাহ্েে নির্মলসলিলকণবাহী শীতল সমীরণ সেবা 

করিতাম। হায়! তেমন অবস্থার থাকিয়াও কেমন সুখে সময় 

অতিবাহিত হইয়াছিল । 

লম্বনণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্কুলিনির্দেশশ করিয়। 

কহিলেন, আর্য! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধত্ষভাব! 

সীতা, যেন যথার্থই পুর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া, ক্লান 

বদনে কহিলেন, হা! নাথ 1! এই পর্যন্তই দেখা শুনা শেব হইল। 

| রাম হান্যযমুখে সান্তনা! করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে ! 

ৃ এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীর়নী শুর্পণখা নহে । 

লম্ষমণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসক্চারণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! 

র এই চিত্র দর্শনে জনস্থানরৃত্তান্ত বর্তমানবৎ বোধ হুইতেছে। ছুরাঁচার 

ৃ শিশাচরেরা হিরপ্মরমৃগচ্ছলে যে, অতি বিষম অনর্থ সংঘটন 

৮৬ 



১৬ সীতাঁর বনবাঁস। 

করিয়া কহিলেন, ইক্ষ্ীকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষনী 

সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন? কিন্তু আর্য্যকে বাল্য- 

কালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 

অনন্তর, তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য! মহর্ষি 

ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকুট যাইবার পথ দেখাইয়া দরিয়া, যাহার 

কথ কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্তী বটরৃক্ষ। তখন 

সীতা কহিলেন, কেমন নাথ ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? 

রাম কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে ! কেমন করিয়! বিস্মৃত হইব? এই 

স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কীতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে 

মস্তক দিরা, নিদ্রা গিয়াছিলে। 

সীতা অন্য দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া! কহিলেন, নাথ ! 

দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর 

চাত্রত হইয়াছে । আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি 

সুর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃস্ত 
আমার মন্তকের উপর ধারণকরিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন । 

রাম কহিলেন, প্পরিয়ে! এই সেই নকল শিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী 
তপোৌবনঃ গৃহস্থগণ বানপ্রস্থধম্ম অবলম্বনপুর্বরক, সেই সেই 

তপোৌবনের তৰকতলে কেমন বিশ্রীমসুখসেবায় সময়াতিপীত করি- 

তেছেন। লক্ষণ কহিলেন, আর্ধ্য ! এই সেই জনস্থানমধ্যব্তী 

প্রঅবণ গিরি, এই শিবির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চর- 
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মাণজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; 

অবিত্যকাপ্রাদেশ ঘনসন্িবিউ বিবিধ বনপাঁদপসমুহ্নে আচ্ছন্ন 

আাকাতে, সতত মিঞ্ধ, শীতল ও রমণীর ;ঃ পাঁদদেশে প্রসন্ন- 

নলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তীর করিয়া প্রবল বেগে গযন 

করিতেছে । রা কহিলেন, প্রির়ে! তোমার স্মরণ হয় এই 

স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম । আমরা কুটীরে থাকিতাঁম, 

লক্ষণ ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া আহারোপযোশী ফলমুলাদি 

আহরণ করিতেন ; গোদাবরীতীরে মৃছু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, 

প্রানে ও অপরাঞ্ণে নির্মলসলিলকণবাহ্ী শীতল সমীরণ সেবা 

.করিতাম। হায়! তেমন অবস্থার থাকিয়া ও কেমন সুখে সময় 

অতিবাহিত হইয়াছিল । 

লক্ষণ আলেখ্োের অপর অংশে অর্গুলিনির্দেশ করিয়া 

কহিলেন, আর্ষ্যে ! এই পঞ্চবটী, এই শুর্পণখা। মুষ্ধীস্বভাবা 

সীতা, যেন যথার্থই পুর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া, শান 

বদনে কহিলেন, হ! নাথ! এই পর্যন্তই দেখা শুন। শেব হইল। 

রাম হীস্ামুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে ! 

এ চিনত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীরনী শুর্পণখা নহে। 

লক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসধগারণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! 

এই চিত্র দর্শনে জনস্থানরত্তান্ত বর্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার 

নিশীচরেরা হিরণয়যুগচ্ছলে যে, অতি বিষম অনর্থ সংঘটন 



১৮, সীতার বনবাল । 

ধু 

করিরাছিল, যদিও সমুচিত নৈরনির্যাতন দ্বার! তাহার সম্পূর্ণবূপ 1 

প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্থৃতিপথে আর হইলে, মণ্বেদনা : 

প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্ধ্য মানবসমাগমশুন্য 

জনস্থানভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়া- 

ছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে, পীঁষাণও দ্রবীভূত হয়, 

বন্ধেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যার । 

সীতা, লক্ষণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ 

নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাশিনীর জন্যে 

আধ্্যপুত্রকে কতই ক্লেশ ভোগ করিতে হইরাছিল। সেই সময়ে. 

র(মেরও নয়নযুগল হইতে বাস্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল 

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! চিত্র দেখিরা আপনি এত অভিভূত 

হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বদ! ততৎকালে আমার যে 

বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতনসঙ্কণ্প অনুক্ষণ 

অন্ত্ঃকরণে জাগরূক ন! থাঁকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই 

প্রীণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থা স্মরণ 

২ওর[তে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্শগ্রন্থি সকল শিখিল .. 

ইইয়া গ্রেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া, তবে 

এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন? 

লম্মমণ শুনিয়। কিঞ্চিৎ কুষ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং 

বিযান্তরনংঘটন দ্বারা কামের চিত্তরৃত্তির ভাবাস্তরসম্পাদন ; 



প্রথম পরিচ্ছেদ | ১৯ 

আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য ! এ দিকে দণ্কারণ্য- 

ভুঁভাগ অবলোকন কন; এই স্থানে দুর্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের 

ৰস ছিল; এ দিকে খব্যমুক পর্বতে যতঙ্গঘুনির আশ্রম ; এই 

দেই নিদ্ধ শবরী শ্রষণা ; এই এ দিকে পম্পা সরোবর । রাফ 

পম্পাশব্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিরা কহিলেন, প্রিয়ে! পম্প৷ 

পরম রমণীয় সরোবর) আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে 

পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাষ, প্রকল্প কমল অকল, 

মন্দ মাকতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের অনিবচনীয় 

শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাদের সরতে চতুর্দিক আমোদিত 

হইতোছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান 

করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে.ছ? হৎস সারস প্রভৃতি বহুবিধ বিহঙ্গম- 

গণ মনের আনন্দে নির্মল সলিলে কেলি করিতেছে । তৎকালে 

মামার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রন্ধারা নির্গত হইতেছিল ; 

মুতরা সরোবরের শোভা সম্যক অবলোকন করিতে পারি 

নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্দীত হইবার মধ্যে 

ুুর্তযাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল 

এক বার অম্পষ্$ অবলোকন করি । 

সীতা, চিত্রপটের এক অংশে দৃ্টিসংযোগ করিয়া, লক্ষমণকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এঁযে পর্বতে কুন্ুমিত কদম্বতকশ্শাখার 

ঘদমত্ত ময়ুরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুন্র 



2০ দীতাঁর বনবাম । 

তকতলে মুর্গছিত হুইয়। পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে 

উহাকে ধরিয়। রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষাণ কহিলেন, 

আর্ষ্যে! এ পর্বতের নাম মাল্যবান্ ; মাল্যবাঁন্ বর্ধাকীলে অতি 

রমণীয় স্থান, দেখুন, নবজলধরসংযোঁগে শিখরদেশের কি 

অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে । এই স্থানে আর্ধ্য একান্ত 

বিকলচিত্ত হইয়া ছিলেন । রাম, শুনিরা পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে 

আশরূঢ হওয়াতে, একাস্ত আঁকুলহ্ৃদয় হইয়া কহিলেন, বস ! 

বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবাঁনের উল্লেখ করিও না; 

শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্ধ্য বেগে উলিয়া উঠিতেছে, 

জাঁনকীবিরহ পুনরায় নবীন ভাঁব অবলম্বন করিতেছে । এই সময়ে 

সীতার আলম্যালক্ষণ আবিডত হইল। তদ্দর্শনে লম্মমণ কহিলেন, 

আর্ধ্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্ধ্যা জানকীর 

ক্লান্তিবোধ হইয়াছে ? এক্ষণে উবার বিশ্রীমস্খসেবা আবশ্যক ; 

আমি প্রস্থান করি, আপনার! বিশ্রীমভবনে গমন ককন। 

এই বলির! বিদার লইরা লক্ষণ প্রস্থানোন্যুখ হইলে, সীতা 

রামকে সস্তাষণ করিয়া কহিলেন, নাথ! চিত্রদর্শন করিতে 

করিতে আমার এক অভিলাব জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ ৃ্ 

করিতে হইবেক। রাম কহিলেন, ছিরে! কি অভিলাষ বল, 
অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা কহিলেন, আমার : 

নিতান্ত অভিলাব, পুনরায় মুনিপত্ীদিগগের সহিত সমাগত 
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হইয়া, তপোঁবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরহীসলিলে অবগাহন 

করিব । সীতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া রাম লম্ষমণকে কহিলেন, 

বৎস! এইমাত্র গুকজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী 

যখন যে অভিলাষ করিবেনঃ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে 

হইবেক; অতএব গমনোৌপযোগী যাবতীয় আয়োজন কর? কল্য 

প্রভাতেই ইঁহারে অভিলবিত প্রদেশে প্রেরণ করিব। সীতা 

সাঁতিশর হর্ষিত হইয়া! কহিলেন, নাথ ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। 

রাম কছিলেন, আয় মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে 

হইবেক। আমি কি, তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া, এক 

মুহূর্তও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পাঁরিব? তৎপরে নীতা স্মিত মুখে 

লক্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বদ! তোমাকেও 

আমাদের জঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞ! বলিয়া, 

গমনোপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন । 

শর পর্পাশাশপা্াশিশিন্পাপাশিপানাপীশস্পিশাপা্িপাশি পানা পাশা পি, 
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লম্বমণ নিষ্ান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা, বিশীমভবনে প্রবেশ 

করিয়া, অসঙ্কুচিত ভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে 

লাগিলেন। কিযৎক্ষণ পরে, সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রে 

হইল। তখন রাম কহিলেন, গিয়ে! যদি ক্লীস্তিবোধ হইয়া 

থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পণ করিয়া ক্ষণ কাঁল বিশ 

কর। সীতা কোমল বাহুবলী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন 

করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শস্থখ অনুভব করিয়া কছিতে 

লাগিলেন, প্র্িয়ে! তোমার বাহুলতাল্পর্শে আমার জর্বব 

শরীরে যেন অমৃতথার! বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব 
রসাবেশে অবশ হইয়া আনিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে) 
অকন্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, 

কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি নাঁ। জীতা, রামমুখবিনিঃস্যত 

অমৃতায়মাণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যঘুখে কহিলেন, 

নাথ! আপনি চিরানুকল ও স্থিরপ্রসাদ। যা শুনিলাম, ইহা 
অপেক্ষা স্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে 

পারে ! প্রার্থনা এই; যেন চির দিন এইরূপ ম্নেছও অনুগ্রহ থাকে। 
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সীতার মৃদছু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, রাম 

কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বচন শ্রবণ করিলে, শরীর শীতল 

হয়, কর্ণকৃহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্ড্রির সকল বিমোহিত 

হয়, অস্তুঃকরণের সজীবতা সম্পাদন হয়। নীতা লজ্জিত হইয়া 

কছিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্পরিয়ত্বদ 

বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভান্সিনীর যে এত সৌভাগ্য 

ঘটিবে, ইছা স্বপ্পের অগোচর। এই বলিয়া সীতা শয়নের 

নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইলে, রাম কহিলেন, শ্ররিয়ে ! এখানে 

অন্তবিধ শষ্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, যে অনন্তসাধারণ রামবাহু 

বিবাঁহসময় অবধি, কি গৃছে, কি বনে, কি শৈশবে, কি ষৌবনে, 

উপধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আঁজও সেই তোমার উপধান- 

কার্ধ্য সম্পাদন ককক ॥ এই বলিরা, রাম বাহুবিস্তার করিলেন ; 

সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রা গত হুইলেন। 

রাঁম, ম্মেছভরে কিয়ৎক্ষণ সীতার মুখাঁরবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া, 

প্রীতিপ্রফল্প নয়নে কহিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! বখনই 

প্রিয়ার বদনসুধাকর সন্দশন করি, তখনই আমার চিত্রচকোর 

চরিতার্থ ও অস্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে আগ্রুত হয়। 

ফলতঃ ইনি গৃহের লক্ষনীশ্বরূপা ; নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী; ইহার 

স্পর্শ চন্দনরনাভিষেকস্বরূপ ; বাহুলতা, কদেশে বিনিবেশ্শিত 

হইলে, শীতল মত্বণ মোক্তিক হারের কার্য্য করে । কি আশ্চর্য্য ! 



হ৪ সীতাঁর বনবান । 

প্রিয়ার সকলই অলোঁকিকপ্রীতিপ্রদ | রাখ মনে মনে এইরূপ 

আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা, স্বপ্ন দেখিয়া, 

নিদ্রাবেশে কছিয়া উঠিলেন, হা নাথ ! কোথায় রহিলে। 

সীতার স্বপ্পুভাষিত শ্রবণ করিয়া, রাঁষ কহিতে লাগিলেন, 

কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে প্রিয়ার অন্তুঃকরণে যে অতীত বিরহ- 
ভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে অস্তিত্বপরিগ্রহ 
করিয়া বাতনা প্রদান করিতেছে । এই বলিয়া, জীতার গ্রে 
হুস্তাবর্তন করিতে করিতে, রাম প্রেমভরে প্রফুললকলেবর হইয়] 

কহিতে লাগিলেন, আহা! অক্কত্রিন প্রেম কি পরম পদার্থ ! 
কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যোঁবন, কি 

বার্থাক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণর- 
সুখের অধিকারী হওয়া অন্প সৌভাগ্যের কথা নহে; কিন্তু 
আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণর জগতে নিতান্ত বিরল ও 
একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে 
সুখের নীম! থাকিত না। 

রাঁমের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতিহারী সম্মুখে আসিয়া 
কতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, যহারাঁজ ! হুমুখ ্বারদেশে দণ্ডায়- 
মান, কি আজ্ঞা হর। ছু অস্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য । 
রাম তাঁহাকে, নুতনরাজশাসনবিষয়ে পৌরগণের ও জানপদবর্গের 

অভিপ্রায় পরিজ্ঞানার্থ, নিয়োজিত করিয়াছিলেন। নে প্রতিদিন 
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প্রচ ভাবে এ সকল বিবয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিবস 

চযাহা 1 জানিতে পারিত, রামের গৌঁচর করিয়া যাইত । এক্ষণে 

] উহাকে সমাগত শ্রবণ করিয়া, রাম প্রতিহারীকে কহিলেন, ত্বরায় 

্ ভাহাকে আঁমার নিকটে আসিতে বল। ভুমুখ আসিয়া প্রণাম 

করি? রুতাঞ্জলিপুটে সন্মুখে দণ্ডারমান হইল। রাম তাহার 

| দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেমন হে ছুমুখ ! আজ কি 

জানিতে পারিয়াছ? ছুমখ কহিল, মহারাজ ! কি পৌরগণ, কি 

জানপদগণ, সকলেই কহে, আমরা রামরাজ্যে পরম স্থখে আছি। 

এই কথা শ্রবণ করিরা রাম কহিলেন, তুমি প্রতিদিনই 

'প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক? যদি কেহ কোন দোষ কীর্তন 

রুরিয়া থাঁকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্ববাঁন্ হই; 

ঈামি স্ততিবাদশ্রবণমানসে তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই 

ই। ভুমুখ অন্তান্ত দিবস স্তুতিবাদমাত্র শ্রবণ করিয়া আসিত, 

সুতরাং যাহা শুনিত তাহাই অকপটে রামের নিকটে জানাইত; 

সে দিবস, সীতাসংক্রান্ত দৌবকীর্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাঁদ- 

প্রদান অনুচিত বিবেচনায়, গোপন করিয়া রাখিয়াছিল । এক্ষণে 

করা দৌবকীর্তনকথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতরুদ্ধি 

ইরা কিয়ৎ ক্ষণ মৌঁনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে, কথপ্ছিৎ 

স্থির করিয়া, শুক্ষ মুখে বিকৃত স্বরে কহিল, না মহারাজ ! 

দাদ কোন দোষকীর্তন শুনিতে পাঁই নাই। সে এই রূপে 

তু 



২৬ সীতার বনবান। 

অপলাপ করিল বটে, কিন্তু তাহার আকারপ্রাকারদর্শনে রাঁষের 

অস্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন তিনি অত্যস্ত 

চলচিত্ত হইয়া আকুল বচনে কছিতে লাশিলেন, তুমি অবশ্যই 

দোঁষকীর্ভন শুনিয়াছ, অপলাঁপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়া, 

বল, বিলম্ব করিও না; না বলিলে আমি যাঁর পর নাই কুপিত 

হইন, এবং জন্মীবচ্ছিন্নে তোমার ম্বখাবলোকন করিব না। 

রামের নিক্ধীতিশরদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হুইয়া, ভুুখ 

মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিবম সঙ্কটে 

পিলা ? কি রূপে রাঁজমহ্ষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের 

গোঁচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য নতুবা এরূপ কর্মের 

ভারগ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া 

ভারগ্রহথণ করিরাছি, তখন প্রভুর নিকট অবশ্যই যথার্থ বলিতে 

হইবেক। এই স্থির করিয়া, সে কম্পিতকলেৰর হইয়া! কহিল, 

মহারাজ ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিভে হয়ঃ আপনি 

গাত্রোখান করিয়া গৃহীস্তরে চলুনঠ আমি সে সকল কথা 

প্রাণান্তেও এখানে বলিতে পাঁরিব না। রাম শনিবার নিমিত্ত 

এত উংস্গুক হুইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণপর্য্যস্ত অপেক্ষা 

করিতে না পারিয়া, আস্তে আস্তে আপন হন্ত হইতে তাহার 

মস্তক নামাইলেন, এবং ছুরযুখকে অমভিব্যাহারে লইরা, সত্ব 

সন্বিছিত গৃহ্ান্তরে প্রবেশ করিলেন। 
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এই রূপে গৃহ স্তরে উপস্থিত হুইয়া, রাম সাঁতিশয় ব্যগ্রতা 

'এ*পুদর্শনপুর্ববক ছুমুখকে কহিলেন, বিলম্ব করিও না; কি শুনিয়া 

বশেষ করিয়া বল; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার 

ন্তঃকরণে নানা! সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে কহিল, 

হারাজ ! যে সর্বনাশের কথ! শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট 

লিতে হইবেক এই মনে করিয়া, আমার সর্ধব শরীরের শোঁণিত 

'্ষ হুইয়] বাইতেছে। কিন্তু, যখন হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া 

রূপ কর্মের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক । 

মি যেরূপ শুনিরাছি ; নিবেদন করিতেছি, আঁমাঁর অপরাধ 

হণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া 

শেষ প্রকারে সুখ্যাতি করিয়া কহে, আমরা রাঁমরাজ্যে পরম 

খে বান করিতেছি, কোন রাজা কোশলদেশে শাসনের এরূপ 

.. প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কেহ কেহ 

রাজমহিবীর কথা উল্লেখ করিয়া কুৎসা করিয়া থাকে । তাঁহারা 

ৃ কহে আমাদের রাজার মন বড় নির্বিকার ; একাকিনী লীত! এত 

কাল রাবণগৃছে রছিলেন, তিনি তাহীতে কোন দ্বৈধ বা দৌববোধ 

না করিয়া অনায়াসে তীঞ্ারে গৃহ্থে আনিলেন। অতঃপর 

আমাদের গৃহে জ্্ীলোকদিগের চরিত্রদৌব ঘটিলে, তাহাদের 

শাসন করা ভার হইবেক; শানন করিতে গেলে তাঙ্থারা 

সীতার কথা উল্লেখ করিরা আমাদিগকে নিকত্তর করিবেক। 



লীতাঁর বনবাস। 

অথবা, রাঁজা ধর্ম্মাধর্থ্ের কর্তা; তিনি যে ধর্ম অনুসারে চলিবেন, 

আমরা প্রজা, আমাদিগকেও সেই ধর্ম অবলঘ্বন করিয়া চলিতে 

হইবেক॥ মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, নিবেদন করিলাম, 

আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন । হু] বিধ(তিঃ ! এত দিনের পর 

তুমি আমার ছুর্ুখনাম যথার্থ করিলে । এই বলিয়া বিদায় লইরা 

রোদন করিতে করিতে, ছুর্মুখ তথা হুইতে প্রস্থান করিল। 

ছুমুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদরৃত্তীস্ত শ্রবণ করিয়া, রাম 

হা হতোইশ্মি বলিয়া ছিন্ন তকর ্ভাঁয় ভূতলে পতিত হইলেন, 

এবং গলদশ্রু লোঁচনে আকুল বচনে বিলাপ ও পরিতাঁপ 

করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় কি সর্বনাঁশের কথ! শুনিলাম ! 

ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃম্থলে বজ্বাঘাত হইল না কেন? আমে 

কি জন্ঠ এখনও জীবিত রহিয়াছি? আঁমি নিতী্ত হতভাগ্য ! 

নতুবা কি নিষিত্ত আমায় উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ 

করিয়া বনবাস আশ্রয় করিতে হইবে? কি নিমিত্তই ভুব্ত্ত 

দশানন, পঞ্চবটী প্রবেশপুর্বক প্রাণপ্রিয়া জানকীরে হরণ 

করিরা, নির্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব অপবাদে দুষিত করিবে ? 

কি নিমিত্তই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িত 

রূপে অপনীত হুইয়াও, দৈবছূর্বিপাকবশতঃ পুনর্বার নরীভূত 

হইয়া সর্ধতঃ সঞ্চরিত হইবেক? সর্বথা, রামের জন্মগ্রহণ ও 

শরীরধারণ ছুঃখভোগের নিমিত্ই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন 
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£ করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাঁপবাদ ছুনিবার 

হয় উঠিয়াছে; এক্ষণে, অমুলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, 

অথবা, নিরপরাধা জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক- 

বিমোচন করি; কি করি কিছুই নির্ণয করিতে পারিতেছি না ॥ 

কেহ কখন আমার ন্যায় উভয় সঙ্কটে পড়ে না। 

্ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অধোদৃষ্টিতে 

ঘোীনাবলক্ষন করিয়া রহিলেন ; পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ- 

পর্ব্বক কহিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্তব্যাকর্তব্যবিবেচনার 

প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি, অর্বরোপারে 

লোকরঞন করাই আমার প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য কর; সুতরাং 

দানকীরেই পরিত্যাগ করিতে হইল ॥ হা হত বিধে! তোমার 

নে এই ছিল। এই বলিয়া মুর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন ॥ 

কিরৎ ক্ষণ পরে চেতনাসধ্ার হইলে, রাম নিতান্ত কৰুণ 

্থরে কহ্ছিতে লাগিলেন, যদি আর চেতনা ন1 হইত ১ তাহা হইলে 

আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়ক্কর হইত, নিরপরাধে জানকীরে 

্লারত্যাগ করিয়া ছরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। 

ইযাত্র অষ্টী বক্রসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জীনানুরোধে 

্লানকীরেও পরিত্যাঁগ করিতে হয়, তাহাঁও করিব । এরূপ ঘট্টিবে 

লাই কি আমার মুখ হইতে তাদুশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য 

নিঃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা ্রিয়বাদিনি ! হা! 



৩০ সীতার বনবাস। 

রাযমরজীবিতে ! হা অরণ্যবাসসহচরি রঃ পরিণাষে তোমার রী 

এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্পের অগৌচর। তুমি এমন 

ছরাঁচারেরঃ এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে 

যে, কিঞ্চিং কালের নিষিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া 

উঠিল না। তুমি চন্দনতকত্রমে ছূর্বিপাক বিববৃক্ষ আশ্রয় করিয়৷ 

ছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, 

কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহত্র গুণে অধম, নতুবা বিনা 

অপরাধে তোষায় পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত হইব কেন? হায়! যদি 

এই মুহুর্তে আমার প্রাণবিয়োগ হুয়, তাহা হইলে, আমি পরিক্রাণ 

পাই ; আর কাচিয়া ফলকি ; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্যবসিত 

হইয়াছে, জগৎ শুন্য ও জী অরণ্যপ্রায় বোধ হুইয়াছে। 
এইরূপ কহিতে কছিতে, একাস্ত আকুলহুদর ও কম্পমাঁন- 

কলেবর হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ) অনস্তর 

দীর্ঘনিশ্বীসসহকারে, হার ! কি হইল বলিয়া, কৌশল্যা প্রতিক 
উদ্দেশে সম্ভীষণ করিয়া, কাতর বাক্যে কছিতে লাগিলেন, হা 

মাতি;! হা তাত জনক ! হা! দেবি বনুন্ধরে! হা ভগবতি অৰুল্ধতি! 

হা! কুলগুরো বশিষ্ঠ ! হা! ভগবন্ বিশ্বামিত্ত ! হা প্রিয়বন্ধো 

বিভীষণ ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব ! হা বৎস অঞ্জনা 

হৃদয়নন্দন! তোষরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জাঁনিতেছ না, 

এখানে ছুরাআ্মা রাম তোমাদের সর্বন1শে উদ্ভত হইয়াছে। অথবা, 
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পার, আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহথণে অধিকারী নহি; 

দামার হ্যায় মহাঁপাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেছ উহাদের 

শাপল্পর্শ হইবেক। আমি যখন দরলহৃদয়া শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা 

কাধিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধ! জানিয়াও, অনায়াসে পরিত্যা 

ক্ষারতে উদ্ভত হুইয়াছি, তখন আম] অপেক্ষা মহাপাতকী আর 

কে আছে ? হা রামময়জীবিতে ! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে 

পারণামে তোমার যে এরপ ছুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্পেও 

ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় ব্জলেপময়, নতুবা এখনও 

বিদীর্ণ হুইতেছে না কেন ? অথবা, বিধাতা জানিরা শুনিয়াই 

আমার ঈদৃশ কঠিন হৃদয় করিরাছিলেন, তাহা না হইলে, 

অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম নির্বাহ করিতে পারিব কেন? 

এই বলিয়া, গলদণ্জ নর়নে বিশ্রামভবনে প্রত্যাগমনপুর্র্বক, 
টা 

্ীম নিদ্রীভিভূতা সীতার লম্মুখে দণ্ডারমান হইলেন, এবং 

অগ্জলিবন্ধনপূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রির়ে ! 

হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে। অনস্তর পৃথিবীকে 

ম বাধন করিয়া কহিলেন, দেবি বিশ্বস্তরে ! ছরাআ্মা রাম পরিত্যাগ 

করিল, অতঃপর তুমি তোমার তনয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিও । এই 

ধলিযা, দুর্বিষহ শৌকদছনে দগ্ীহ্বদয় হইয়া, গৃহ হইতে বহির্ণত 
ইলেন, এবং অন্ুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়! কর্তব্যনিরূপণ 

র্ 

নমিত্ত, মন্্রতবনো দেশে প্রস্থান করিলেন । 
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বম মানুভবনে প্রবিউ হইয়া রাজাননে উপবিষ্ট হইলেন, এবং 

মন্নিছিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষনণ, শক্রপ্ন ভিন জনকে; ; 

সবর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন 

দিবাবমানসময়ে আর্য জনকতনয়াসহবাঁসে কালযাপন করেন, 

ঈদ্রশ সময়ে মন্ত্রভবনে গমন করিয়া, অকল্মাৎ আমাদিগকে 

আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিরা, 

ভরত গ্রভৃতি অত্যন্ত সন্দিহান ও আকুলহ্বদয় হইলেন, এবং যনে 

মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে, সত্ব গমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ 

করিলেন; দেখিলেন, রাম করতলে কপোলবিন্যাস করিরা একাকী: : 

উপবিষউ আছেন, মুহুমুহ্ঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন 

নয়নযুগল হইতে অনর্গল অঞ্রুজল নির্গত হইতেছে । অগ্রজ 

তাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, অন্জেরা বিষাদসাগরে অ' 

হইলেন, এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, 

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া মুখে? 

দ্ডীয়।ন রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসউঘটন আশঙ্কা করিয় ূ 

তিন জ:নর মধ্যে কাহারও এরূপ সাম হইল না যে, কার 
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টিত্ডাসা করেন ॥। অবশেষে, তীহার1ও তিন জনে, ঘোরতর 

বিপৎপাত নিশ্চয় করিয়া, এবং রামের তাদুশদশাদর্শনে নিতান্ত 

ৰং তরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগ স্বরণ ও 

মক্মনের অশ্রন্যায়া মার্জন করিয়া, দক্ষেহসস্তীষণপূর্র্বক অনুজ- 

রি গকে সম্মুখদেশে বলিতে আদেশ করিলেন ॥ তীহারা, 

আসনপরিএহ করিয়া, কাতর নয়নে রামচক্দ্রের নিতান্ত নিষ্পৃত 

জুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । রামের নয়নযুগল হইতে 

গ্রাবল বেগে বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাশিল ? ভব্দর্শনে 

ষ্টাহারাও, যৎপরেধনাস্তি শোৌকাভিভুত হুইয়াঃ প্রভুতবাঙ্প- 

দ্বারিমোচন করিতে লাঁগিনেন ॥। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষমণ, আর 

িপেকষা করিতে ন1 পারিয়া, বিনয়পুর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ার্য ; আপনকাঁর এই অবস্থা অবলোকন করিয়া আমরা জিয়- 

মাণ হুইয়াছি। ভবদীয় ভাবদর্শনে স্প্ট প্রতীয়মান হইতেছে, 

বস কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হুইয়াছে। গভীর 

ক্টলঘ কখন অপ্প কারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ুবেগ- 

গভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, 

কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার 

নির্দেশ করিয়া আমাদের প্রীণরক্ষা ককন। আপনকার 
খারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও জান ও প্রভাতসময়ের 

& 
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শশধর অপেক্ষা নিষ্পৃভ লক্ষিত হুইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর: 

বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহ্থাতিশর সহকারে কারণজিজ্ঞাস্ব 

হইলে, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগপুর্ব্ক, 

ভুর্বহু শোকভরে অভিভূত হুইয়া, নিতীস্ত কাতর স্বরে ক্িতে 

লাগিলেন, বৎস ভরত ! বৎস লক্ষণ ! বৎস শব্রত্ন! তোমরা 

আমার জীবন, তোমরা আমার জর্ধস্ব ধন, তোমাদের নিষিত্তই 

আমি ছুর্বহরাজ্যভারবহনক্লেশ সহ্য করিতেছি । হ্বিতসাঁধনে ব 

অহ্িতনিরাকরণে তোমরাই আমার প্রধান সঙ্কায়। আযি বিষম 

বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভবাসনায় 

তোমাদিগকে অসময়ে আহ্বান করিয়াছি । আপতিত অনিষ্ট : 

নিবারণের একমাত্র উপায় আছে। আমি অনেক ভাবিয় 

চিত্তিয়া, অবশেষে, সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্বতোভাতে 

বিথেয় বৌধ করিয়াছি । তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর 
সকল বিষয়ের সবিশেষ বৃত্বীস্ত তোমাদের গোঁচর করিয়া, সমুচিত: 

অনুষ্ঠানের দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হুইতে শিলা 

করিব। 

এই বলিয়া, রাঁম বিরত হইলেন, এবং পুনর্বার প্রবল বেগে 

অঞ্রবিনর্জন করিতে লান্সিলেন। অনুজেরা, তদদর্শনে পূর্ব 
পেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আর্ষ্যের 
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দেখিয়া বোধ হুইতেছে, অবশ্টুই অতি বিষম অনর্থপাভ 

টিয়াছে ; না জানি কি সর্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু 

অনুভবশক্তি ত্বারা কিছুই অনুষাবন করিতে না পারিয়া, 
অবশের নিমিত্ত নিতাস্ত উৎসুক হুইয্না, তাঁহারা একান্ত আকুল 
দয় তদীয় বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

্ রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রছিলেন ; অনস্তর, 

্বীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কছিলেন, ত্রাতৃগণ ! শ্রবণ কর ঃ 
কআামাদের পুর্বে ইক্ষাকুবংশে যে মহীনুভাব নরপতিগ্রণ জন্মগ্রহণ 

র রয়াছিলেন, তাঁহীরা অপ্রতিহ্ত প্রভাবে প্রজাপালন ও 
্ ধঘ অলৌকিক কর্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম 

বিতর রাজবংশকে ব্রিলোকবিখ্যাত করিয়া শিয়াছেন। আমার 
্ হতভাগ্য আর নাই ; আমি জন্মগ্রহণ করিয়! সেই চিরপবিভ্ 

লোকবিখ্যাত বংশকে ছুষ্পরিহর কলঙ্কপস্কে লিপ্ত করিয়াছি 

লক্ষণ ! । তোমার কিছুই অবি্দিত নাই। যৎকালে আমরা তিন 

জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, হূরত্ত দশানন আমাদের 

্ নুপস্থিতিকালে বলপু্বক সীতারে হরণ করিয়! লইয়া যায়। 

ৰ তা একাকিনী সেই হূরৃত্ের আলয়ে দীর্ঘকীল অবস্থিতি 

। অবশেষে, আমরা স্কুগ্রীবের সহায়তায়, সেই ঢুরাচারের 

ত শান্তিবিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি 

ই একাকিনী পরগৃছবাসিনী নীতারে গ্রহণ করিয়া গৃহে 
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আনিয়াছি, ইহাতে পৌঁরগণ ও জানপদবর্গ অসস্তোষ রাদর্শন 

ও অযশ ঘোবণা করিতেছে ! এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 

জানকীরে পরিত্যাগ করিব॥ অর্ধ প্রষত্বে প্রজরিগ্জন করাই 

রাজার পরম ধর্ম । যদি তাহাতে ক্লৃতকার্য্য হইতে না পারি 

নিতান্ত অনার্য্যের স্ঠাঁয়, 'বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। 

এক্ষণে, তোমরা প্রশস্ত মনে অন্ুমোদনপ্রদর্শন কর, তাহা ৃ 

হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিভ্রাণ পাই। ৃ 

অগ্রজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অনুজেরা যৎ্পরোনাত্তি 

বিষণ্ন হইলেন, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও. 

কিংবক্তব্যবিমুঢ হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অধোমুখে মৌনভাবে 

অবস্থিতি করিলেন । পরিশেষেঃ লক্বমণ অতি কাতর স্বরে ৃ  

বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, আর্ধ্য ! আপনি খন ফে? 

আজ্ৰা করিয়াছেন, আমরা কখন তাহাতে দ্বিকক্তি বা আপতি 

উত্থাপন করি নাই, এক্ষণেও আমরা আপনকাঁর আজ্ঞাপ্রাতি- বং 

রোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া! আমাদের £ রঃ 

প্রারণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে । আমরা যে আপনকার নিকটে 
আসিয়া এরূপ সর্বনাশের কথা শুনিব, এক মুস্ুর্তের নিখিতে, ৰ 

আমাদের অস্ত্রকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাছা 

হউক, এ বিবয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি 

প্রদান করেন” নিবেদন করি। 
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.. লক্ষণের এই বিনরপূর্ণ শ্রবণ করিয়া, রাম 

_ কহিলেন, বস! যা বলিতে ইচ্ছা! হয়, সচ্ছন্দে বল। তখন 

ক্ষণ কহিলেন, আর্ধ্যা জানকী একাকিনী রাবশণৃহে অবস্থিতি 
ক রয়াছিলেন যথার্থ বটে, এবং রাবণও অতি ছুরুত্তি, তাহার 
ধককান সংশয় নাই। কিন্তু ছুরাচারের অমুচ্তশান্তিবিধানের পর, 

র্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি লোকাপবাদ- 

"জয়ে প্রথমতঃ তাহারে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে, 

ল্মলোঁকিক পরীক্ষা! দ্বারা তিনি শুদ্ধগরিণী বলিয়া নিঃসংশয়িত 

ৃ রূপে স্থিরীকৃত হইলে, আপনি তীহারে গ্রহণ করিয়াছেন ও 

স্থঘে আনিয়াছেন। সেই পরীক্ষাও সর্বজনসমক্ষে সমাহিত 
ৃ হ়াছিল । আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতি- 

আলণ, এবং ফাবতীয় দেব, দেবর্তি ও মহ্র্ষিশবণ পরীক্ষাকাঁলে উপ- 

ছিত ছিলেন । সকলেই, সাধুবাদপ্রদানপূরব্ক, আর্যাকে একাস্ত 
ৃ শুদ্ধগরিণী বলিয়া! অঙ্গীকার করিয়াছেন £ ্ ুতরাং তাহারে 

ক্জার পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দুষিত করিবার সম্ভীবন! 

॥ অতএব আপনি কি কারণে এক্সণে এক্সপ বিষম প্রতিজ্ঞা 

করতেছেন, বুঝিতে পারিভেছি না। অমুলকলোকাপবাদশ্রবণে 
জজ মহ্থানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে । সামান্ত 

স্ায় অন্যায় বিবেচনা নাই ) তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা 

মতি সামান্য ; যাঘা ভাহাদের মনে উদয় হয়, তাহাই বলে, 
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৩৯ সীতার বনবাস। 

এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসভ্ভব বিবেচনা] না করিয়া, তাহাই 

প্রক্কত ঘটনা বলিয়া বিশ্বীম করে। তাহাদের কথায় আস্থা রি 

করিতে গেলে, সংসারযাত্রানির্বাহ হয় না। আর্ধ্যা যে সম্পুর্ণ 

শুদ্ধচারিণী তদ্ধিষয়ে অন্ততঃ আমি যত দুর জানি, এক মুহুর্তের ৃ 

নিমিত্তে আপনকার অস্তঃকরণে সংশয় নাই, এবং অলৌকিক 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসং- 

শয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহীতে কাহারও অস্তঃকরণে ্ 

অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্ধাকে ৃ 

পরিত্যাগ করিলে; লোকে আমাদিগকে নিতাস্ত অপদার্থ জ্ঞান « 

করিবে, এবং ধর্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে 

ছুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি 

সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচন। করিয়া কার্য্যাবধারণ রর 

ককন। আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ, যাহা আজ্ঞা 

করিবেন, তাহাই অসন্দিহীন চিত্তে শিরোধার্যয করিব । হু 

এই বলিয়া লক্ষমণ বিরত হইলেন, রাষ কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাক-& 

লঙ্ঘন করিয়া রছিলেন ১ অনস্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
কহিলেন, বৎস! সীতা যে একাস্ত শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে আমা রর 

অণুযাত্র সংশয় নাই। জামান্য লোকে যে, কোন বিষয়ের 

সবিশেষ পরিগ্রহ না করিয়া, যাহা শুনে বা যাহা 

মনে উদয় হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহীরই আন্দোলন 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ রি 

ফ্রিরে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদিগের 

আৰ নাই, আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিশৃশ্কারিতা- 

দক্বোষেই এই বিষম সর্বনাশ ঘটিয়াছে। যদি আমরা অযোধ্যায় 

বম সয়া, সমবেত পৌরগণ ও জনপদবর্গ সযক্ষে, জানকীর 

পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে 
ক্ষৎসংতরান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা, অলৌকিক 

পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, আঅশুদ্ধগারিতার অসংশয়িত পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন বটে? কিন্তু সেই পরীক্ষার যার্ধভাবিষয়ে 

্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই । বোধ করি, অনেকে পরীক্ষা- 

ব্টাপারের বিন্দববিসর্ণ অবগত নহে । সুতরাং সীতার চরিত্র" 

বিষয়ে তাহাদের কোন অংশে সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, 

রর ণের চরিত্র ও বহু কাল একাঁকিনী সীতার তদীয় আলয়ে 

স্থান এই ছুই বিবেচনা করিলে, সীতার চরিক্রবিষয়ে সন্দ- 
ছা হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নছে। অতএব, আমি গ্রজাদিগকে 

কন ক্রমে দৌষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষবশতঃ 

অভূতপূর্ব উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে । আমি যদি 

টীজ্যভার গ্রহণ না করিতাঁম, এবং ধর্ম সাক্ষী করিয়। প্রজারঞ্জন- 

্রতি্া় বদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমুলক লোকাঁপবাদে 
বজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াঃ নিকদ্ধেগে সংসারবাত্রীনির্বাহ করিতাঁম । 

রাজা হুইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পাঁরিলাম, তাহা হইলে 



৪০ সীতার বনবাম 

জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে সীতাকে অঙতী 

বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে ; 

সেই সিদ্ধান্তের অপনয়ন করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে 

স্থতরাং সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংমগী | . 

বলিয়া স্বণা করিবেক॥ যাবজ্জীবন স্বণাম্পদ হওয়া অপেক্ষা. 

প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রাণত্যাগে 

পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রীণাধিক, যদি তদনু'রাথে 

তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; ৃ 

সে বিবেচনায় সীতাপরিত্যাগ তাছৃশ ছুর্ূহ ব্যাপার নহে । : 

অতএব, তোরা যত বল না কেন, ও যত অন্যার হউক 

না কেন, আমি জীভাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক 

বিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি । যদি তোমাদের আমার 

উপর দয়া ও ম্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপন: ং 

করিও না। হয় নীতা, নয় প্রাণ পরিভ্যাগ করিব) ইহার ছু 

একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জাঁনিবে। ল 

এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ 

অশ্রপূর্ণ নয়নে অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন 1; ॥ 

অনন্তর লক্ষ্ণকে সম্ভীষণ করিয়া কহিলেন, বৎস! অ্তাকাণা 

হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর 

ইতিপূর্বেই মীতা৷ তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; 
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 ঃপদেশে, তুমি তীহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম- 
"পদে পরিত্যাগ করিয়া আইন; তাহা হইলে আমার প্রীতি- 

অম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যাঁর পর 

মাই অসন্তুষ্ট হুইব। তুমি কখন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর নাই। 

অতএব বস! কল্য প্রভাতেই আমার আদেশানুযায়ী কার্য 

করিবে, কোন মতে অন্তথ1 করিবে না । আর আমার সবিশেষ 

অনুর [ধ এই, আমি যে তীঙ্ারে পরিত্যাগ করিলাম, ভাগীরথী 

পার হইবার পুর্বে” জানকী যেন কোন অংশে এ বিষয়ের 

কিছুমাত্র জানিতে না! পারেন। তোমার হৃদয় কাকণ্যরসে 

পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম । 

.. এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে অশ্রুবিমোচন করিতে 

লাগিলেন । তীহীরাওড তিন জনে, জানকীপরিত্যাগ বিষয়ে 

হা [কে তদ্রপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তি উত্থাপনে বিরত 

ছইরা, মৌঁনাবলমনপুরবক বাম্পবারি বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। কিয় ক্ষণ পরে রাম, লম্বমণকে পুনর্বার নীতা- 
নর্বানপ্র তদ্ঞানুষায়ী কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান- 

ূর্বক, সকলকে বিদায় করিয়া, বিশ্রামভবনে গমন করিলেন । 

চারি জনেরই যার পর নাই অস্থ্থে রজনীষাপন হুইল । 
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পর দিন, গ্রভাঁত হইবাঁমাত্র, লক্ষ্মণ জুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া 

কছিলেন, সারথে ! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন, আর্য 

জানকী অপোবনদর্শনে গমন করিবেন। তুযন্ত আদেশপ্রাপ্তি- 

মাত্র, রথ প্রস্তত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর 

লক্ষণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, 

তপোবনগমনোপযোগী যাঁবতীর আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া 

রথের প্রতীক! করিতেছেন । লক্ষণ সন্নিহিত ইহয়া, আর্ষ্যে! 

অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বন! 

চিরজীবী ও চিরস্ুখী হও, এই বলিয়। অক্ত্রিযস্বেহনহকারে 

আশীর্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্ষ্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, 

প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীত। পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইয়া প্রফুল্ল বদনে কছিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোৌবন- 

দর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে শিদ্রা যাই নাই; 

যাবতীয় আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হুইরা৷ আছি, রথ উপস্থিত 

হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্যপুন্র 

এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা 
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না করিয়া, প্রসন্ন মনে সম্বতিপ্রদান করাতে, আমি কি 

পর্য্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। আমি জন্মাস্তরে 

অনেক তপস্তা করিয়াছিলাম। সেই তপস্যার ফলে এমন অনুকূল 

পতি লাত করিয়াছি আর্ধ্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখন 
কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্্যপুত্রের ন্রেহছ, দয়া ও 

মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্্ব হইয়। থাকে । 

আমি দেবতাদিগের নিকট কারঘনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থন। 

করিয়া! থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্ধ্যপুত্রকে 

পতিলাভ করি। এই বলিরা, সীতা প্রীতিপ্রফুল্প নয়নে কছি- 

লেন, বৎস! বনবাসকাঁলে মুনিপত্বীদিশশের সছিত আমার অত্যস্তু 

প্রণয় হইয়াছিল, তীহাঁদিগশকে দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত 

বিচিত্র বসন ও মহামুল্য আভরণ লইয়াছি। 

এই বলিয়া, সীতা সেই সমুদয় লক্ষণকে দেখাইতেছেন, 

মন জ্ময়ে প্রতিহারী আলিয়া সংবাদ দিল, সুমন্্র রথ প্রস্তুত 

করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন । সীতা তপোবনদর্শনে যাইবার 

নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়া ছিলেন; যে শ্রবণমাত্র অতিমন্রি 

ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্য সাষগ্্রী লইরা; লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে 

রথে আরোহণ করিলেন । অনধিক সময়েই, রথ অযোধ্যা হইতে 

বিনিণতি হইয়া জনপদে প্রবিষউ হইল ॥ সীতা, নরনের ও 

মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ নকল অবলোকন করিয়া, প্রীত মনে 
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কহিতে লারিলেন, বৎস লক্ষণ! আঁযি যে এই সকল, 

মনোহর প্রদেশ দর্শন করিতেছি, ইহা কেবল আর্যযপুত্রের 

প্রনাদের ফল; তিনি প্রসন্ন যনে অনুমোদন না করিলে, আমার 

ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ 

করিয়! প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অন্ুকুলতা প্রদর্শন 

করিয়াছেন। লক্ষণ, ঘুগ্ধীম্বভাঁবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশর 

দর্শন করিয়া, এবং অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকুলতা প্রদর্শন 

করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া, যনে মনে অজিিয়মাণ হইলেন, অতি 

কষ্টে উচ্ছলিত শোকাঁবেগ সংবরণ করিলেন, এবৎ অনেক যত 

ভাবগোপন করিয়া! সীতার স্ার হর্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর,সীতা৷ সহসা জানবদনা 

হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, বৎস ! এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে 

আিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল; 

দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে, সর্ব শরীর কম্পিত 

হইতেছে, অস্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে, পৃথিবী 

শুন্ঠময় নিরীক্ষণ করিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও 

অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

না জানি আর্ধ্যপুক্র কেমন আছেন ১ হয় তীহার কোন অওভ- 

ঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণীধিক ভরত ও শক্রত্বের কোন অনিষ্ট 

ঘটিয়াছে ; কিংবা ভগবান্ খধ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোন 
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অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুকজন কে কেমন আছেন? 

কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি না। যাঁহা হউক, কোন প্রকার সর্বনাশ 

ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই $ নতুবা এমন আনন্দের সময় 

এরূপ চিত্রগঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবে কেন? বৎস! 

কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল ; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, 

আর আমার তপৌবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না) আমার 

ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই । ভাল, তোমাকে 

জিজ্জীসা করি, আর্ধ্যপুত্র সঙ্গে আমিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার 

আসা! হইল না কেন? রথে উঠিবার সময় আহ্কাঁদে তোমাকে 

নে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়া ছিলাম ॥ তীহার না৷ আসাতেও 

আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । বৎস ! কি করি 

বল, আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হুইতেছে। রাবণ হরণ 

করিয়া লইয়া যাইবার পুর্ব ক্ষণে, ঠিক্ এইরূপ চিত্তচার্চল্য 

ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোঁন উৎপাত উপস্থিত হইবে? 

না জানি, কি সর্বনাঁশই ঘটিবে। এক বার মনে হইতেছে, 

তপোঁবনদর্শনে না আসিলেই ভাল হইত, আর্ধ্যপুত্রের নিকটে 

থাকিলে কখন এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত নাঃ এক এক বার 

মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে অর্ধ্পুক্রকে দেখিতে 

পাইব না। 

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, 
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লক্ষণ যৎপরোনান্তি বিন ও শোকাকুল হইলেন, কিন্তু অতি 

কন্টে ভাব গোপন করিয়া শুক্ষ মুখে বিকৃত স্বরে কহিলেন, 

অর্ধ্যে ! আপনি কাতর হুইবেন না, রঘুকুলদেবতারা আমাদের 

মঙ্গল করিবেন । বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ 

নিকটে নাই, এজন্যই আপনকা'র এই চিত্রচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। 

আপনি অস্থির হইবেন না, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই উনার নিবৃত্তি : 

হইবেক। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিজ্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। 

মন ত্বভাঁবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাঁকে না। আপনি 

অত উতৎকণ্িত হইবেন না । 

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোব ও স্বরবৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়া, 

অধিকতর কাতর হুইয়! জিজ্ঞাসা! করিলেন, বৎস ! তোমার ভাব- 

দর্শনে আমার অন্ত:করণে বিষম অন্দেছ উপস্থিত হইতেছে । 

আমি কখন তোমার মুখ এরূপ জান দেখি নাই। যদি কোন 

অনিইউসংঘটন হইয়া থাকে, ব্যক্ত করিয়া বল। বলি, আর্ধ্যপুত্ 

ভাল আছেন ত? কল্য অপরাস্ত্রের পর আর তার সঙ্গে দেখা 

হয় নাই। বোধ হয়, তীহাকে দেখিতে পাইলে এত ক্ষণ এত 

অস্থখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্ষ্য | আপনি 

ব্যাকুল হইবেন না ; আঁপনকার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া, 

আঁমিও উৎকণ্িত হুইয়াছিলাম ও অস্ুখবোঁধ করিয়াছিলাম 

তাহাতেই আপনি আমার মুখশোঁষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য অনুমান 
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করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহ! মনে করিয়া, 

আপনি বিকদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না । যত ভাবিবেন, 

যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাঁড়িবে। 

এইরূপ বলিতে বলিতে, তীহারা গোমতীতীরে উপস্থিত 

হইলেন। সেই সময়ে, সকলভূবনপ্রকাশক ভগবাঁন্ কমলিনীনায়ক 

অন্তশ্সিরিশিখরে অধিরোঁহণ করিলেন । সায়ংসময়ে গোম ভীতীর 

পরম রমণীয় হুইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অস্ুস্থ্চিত্ত 

ব্যক্তিও স্থিরচিত্ত হয় ও অনির্বচনীর় গ্রাতিলীভ করে। সৌঁভাগ্য- 

ক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ নিরাকরণ 

হুইল । লক্ষ্মণ দেখিয়া সাঁতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। 

তাহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন । জাঁনকী 

পথশ্রীমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া 

(র ছিলেন, সুতরাং ত্বরায় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হুইল। তিনি যত 

্ ক্ষণ জীগণরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ সতর্ক হুইয়৷ তাহাকে নান! 

মনোহর কথায় এনপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যেঃ তিনি অন্য 

কোন দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাঁশ পান নাই। ফলতঃ 

দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে 

তাহার আর কোন লক্ষণ ছিল না। | 

প্রভাত হুইবামাত্র, তাহারা গৌমতীতীর হইতে প্রস্থান 

করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে পরম রমণীয় প্রদেশ দকল 



৪৮ সীতার বনবাস । 

অবলোকন করিয়া, যার পর নাই শ্রীতিলাভ করিতে লাশি- 

লেন । পুর্ব দিন যে তাহার তাদৃশ উৎকণ্ঠা ও অস্থখসঞ্চার 

হইয়াছিল, তাহার কোঁন লক্ষণ লক্ষিত হুইল ন]। 

অবশেষে রথ ভাগীরধীতীরে উপস্থিত হইল । ভাগীরঘীর 

অপর পারে লইয়া শিয়া, সীতাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ 

করিয়া আনিতে হইবেক» এই ভাবিয়া লক্ষণের শৌকসাঁগর, 

অনিবার্ধ্য বেগে উচ্ছলিত হইয়। উঠিল । আর তিনি ভাবগোপন 

বা অশ্রবেগনংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া 

সাঁতিশয় বিবপ্ন হইয়া জিজ্ঞীসিলেন, বত ! কি কারণে তোমার 

এরূপ ভাঁৰ উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষণ নয়নের অশ্রু- 

মার্জন করিয়া কহিলেন, আর্ষ্যে! আঁপনি ব্যাকুল হইবেন না? 

বহু কালের পর ভাগীরথীদর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন 

এক অনির্বচনীর ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকল্মাৎ 

আমার নরনযুগখল হইতে বাম্পবারি বিণলিত হুইল । আমাদের 

পুর্ববপুকষেরা কপিলশাপে ভম্মাবশেষ হইয়া ছিলেন ; ভগীরথ 

কত কষ্টে, গঙ্গা দেবীকে ভূমগ্ডলে আনিয়া, তাহাদের উদ্ধারসাধন 

করেন 7 বোধ হয়, তাহাই ভাগীরঘীদর্শনে স্মৃতিপথে আর 
হুওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল । সীতা একাস্ত 

মুগ্ধন্যভাবা ও নিতীন্ত সরলহৃদয়া, লক্ষমণণের এই তাঁৎপর্য্য- 

ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত 
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নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষণণকে বারংবার তাছার উদদেষগ 

করিতে কহিতে লাগিলেন ১ কিন্তু গঙ্গা পার হইলেই যে এ 

জন্মের মত ছুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্য্ত 

কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তরণীসংযোগ হইল । লক্ষণ, সুমান্ত্রকে 

সেই স্থানে রথস্থাঁপন করিতে কিয়া» সীতাকে তরণীতে আরোহণ 

করাইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণমধ্যেই তাহারে ভাগীরীর অপর পারে 

উত্তীর্ণ করিলেন । সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত একাস্ত 

উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। 

তখন লক্ষণ কছিলেন, আর্ষ্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা ককন, আমার 

কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, 

তিনি অধোবদনে অশুরবিসর্জন করিতে লাগিলেন । সীতা 

চকিত হইয়া জিজ্ঞাস1 করিলেন, বস! কিছু বলিবে বলিয়া» এত 

আকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল) তোমার ভাব!- 

স্তর দেখিয়া আমার চিত্ত একান্ত অস্থির হইতেছে ; যাহা বলিবে 

ত্বরায় বল, আমার প্রাণ ব্যাকুল হুইতেছে। তুমি কি আসিবার 

সময় আর্ধ্যপুন্রের কোন অশুভঘটনা শুনিয়া আসিয়াছ, 

না অন্ত কোনপ্রকার সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। 

তখন লক্ষণ কহিলেন, দেবি ! বলিব কি, আমার বাঁক্যনিঃসরণ 

হইতেছে না, আর্ষ্যের আজ্জাবহ হইয়া আমার অনৃষ্টে যে 



৫৬ লীতাঁর বনবাঁস। 

এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্রেও জানিতাম না। যে ছুর্ঘটনা 

ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হ্বদয় বিদীর্ণ হ্ইয়া 

যাইতেছে ॥ ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু হইলে, আমি সৌভাগ্যজ্ঞান 
করিতাঁম ) যদি মৃত্যু হইতে কোন অধিকতর ছুূর্ঘটনা থাকে, 

তাহাঁও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে আজ আমায় 

আর্ষ্যের ধর্মবহির্ভূত আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত না । হা 
বিধাতঃ ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! এই বলিয়! উন্মুলিত তৰর 

স্যার, ভূতলে পতিত হুইয়া, লক্ষণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। 

সীতা, লক্ষণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবাস্তর অবলোকন 

করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হুতবুদ্ধি হুইয়৷ দণ্ডায়মান রহিলেন ; 

অনন্তর, হস্ত ধারণপূর্কক ত্রাহাকে ভূতল হইতে উঠীইয়া, অঞ্চল 

দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রনমার্জন করিয়া দিলেন ) এবং, তিনি 

কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞীসা করিলেন, বৎস ! 

কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা তুমি 

আপনার মৃত্যুকীমনা করিলে? তোমায় একাস্ত বিকলচিত্ত 

দেখিতেছি; অপ্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও অস্থির 

হও নাই। বলি, আর্্যপুভ্রের তকোঁন অমঙ্গল ঘটে নাই? তুষি 

তদ্গতপ্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তীহারই 

অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই 

জন্যেই কল্য অপরাহ্্রে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৫5 

যাঁছা হয়, ত্বরাঁয় বলিয়া আমায় জীবন দান কর, আমার 

যাতনার একশেষ হইতেছে । ত্বরাঁয় বল, আর বিলম্ব করিও 

না। আমি স্পষ্ট বুকিতেছি, আমারই সর্বনাশ ঘটিয়াছে; 

না] হইলে এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না। 

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাভরতা দেখিয়া, লক্ষমণের 

শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে 

অনর্গল অশ্রজল নির্গত হইতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া 

বাক্যনিঃদরণ রহিত হইয়া! গ্নেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, 

অবশেষে অবশ্যই বলিতে হুইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষণ বলিবার 

নিমিত বারংবার চে করিতে লাশিলেন ; কিন্তু কোন ক্রমেই 

তীহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হুইল না। 

তাহাকে এতাৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, সীতা তাহার 

হস্তে ধরিয়া ব্যাকুলচিত্তে কাতর বচনে বারংবার এই অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করিও না, আর্্যপুক্্র 

যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না 

কেন ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না; আঁমি 

অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল । তোমার কথ! 

শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল 

ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; 

আমি আর এক মুসুর্ত এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে 
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পারি না) যাহা হয় বলিয়া আঁমার প্রাণরক্ষা কর) বলি? 

আর্্যপুত্রের ত কোন অধঙ্গল ঘটে নাই) যদি তিনি কুশলে 

থাকেন, আমার আর যে সর্বনাশ ঘটুক না কেন, আঁমি তাহাতে 

তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাঁও, তোমায় আর্যপুত্রের 

দোহাই শীত্র বল। আর বিলম্ব করিলে, তুমি অধিক ক্ষণ 

আমায় জীবিত দেখিতে পাইকে না। যদি ষাঁতনা দিয়া আমার 

প্রীণবধ করা তোঁযাঁর অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর 

বিলম্ব করিও না। 

সীতার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, লম্বমণ ভাবিলেন 

আর বিলম্ব করা বিধেয় নছে। তখন, অনেক যত্বে চিত্তের 

অপেক্ষাকৃত স্থ্র্যযসম্পাদন করিরা, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ 

করিলেন ; কছিলেন, আর্য! বলিব কিঃ বলিতে আমার 

হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া! যাইতেছে; আপনি একাকিনী রাবণগৃছে 

ছিলেন, মেই কারণে পেধারগণ ও জাঁনপদবর্গ আপনকার 

চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাঁদঘোষণ! করিয়া থাকে। 

আধ্ধ্য তাহা শুনিয়া এক বারে স্েহ; দয়। ও মমতা বিসর্জন 

দিয়া, অপবাঁদবিমোচনার্ধথে আপনারে পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনচ্ছলে লইয়া 

গিয়া বালীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমিবে॥। এই 

সেই বাঁল্সীকির আঁশ্ুম ॥ 
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এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মুর্ছিত হইলেন । 

সীতাও শ্রবণমাত্র হতচেতনা হুইয়া, বাঁতাভিহতা কদলীর স্াঁয়, 

ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষণের সংজ্ঞালাভ 

হইলে, তিনি অনেক যত্তে জানকীর চৈতন্যসম্পীদন করিলেন । 

জানকী চেতনা লাভ করিয়া উন্মতার ন্যায়, স্থির নয়নে 

লক্ষণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাশ্গিলেন। লক্ষ্মণ, হতরুদ্ধির 

ম্যায়, চিত্রার্পিতপ্রীয়, অধোঁবদনে গলদশ্রু নয়নে দণ্ডায়মান 

রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল 

বেগে বার্পবারি বিগ্ললিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিশ্বাস 

বহিতে লাগিল, সর্ধ শরীর কম্পিত হইতে লাঁশিল। তদ্দর্শনে 

লক্ষমণঃ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীভাকে প্রবোধ দিবার 

নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন + কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, 

তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হুতরুদ্ধি হইয়া, কেবল অশু- 

বিসর্জন করিতে লাশিলেন। 

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের 

অপেক্ষারুত স্থৈর্য্যসম্পীদন করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! কার 

দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ ? নতুবা! রাজার কন্া 

রাজার বধুঃ রাজার মহ্ববী হইয়া, কে কখন আমার মত 

চিরছুঃখিনী হইয়াছে বল ? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন ছুঃখভোগের 

নিষিত্ই আমার নারীজন্ম হুইয়াছিল। বৎস ! অবশেষে আমার 



৫৪ সীতাঁর বনবাঁন। 

যে এ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল । বনু কালের 

পর আর্ধ্যপুত্রের সিত সমাগত হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি 

এই অবধি দুঃখের অবসান হইল; কিন্তু বিধাতা যে আমার 

কপালে সহত্গুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা 

স্বপ্টেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি 

এতই ছিল? 

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি 

কিরৎ ক্ষণ বাক্যনিমরণ করিতে পাঁরিলেন না, অনস্তর, দীর্ঘ- 

নিশ্বীঘপরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ ! আমি জন্মাস্তরে 

কত মহীপাঁতক করিয়াছিলাঁম, বলিতে পারি না? নতুবা বিধাতা 

আমার কপাঁলে এত ছুঃখভোঁগ লিখিবেন কেন? বিধাঁতারই 

বা অপরাধ কি, সকলে আপন আপন কর্থের ফলভোঁগ করে ; 

আমি জন্মাস্তরে যেমন কর্ম করিয়াছিলা, এ জন্মে সেইরূপ 

ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পুর্ব জম্মেকোন পতিপ্রাণা 

কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলীম, সেই মছাঁপাপেই 

আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল? নতুবা আর্ধ্যপুত্রের হৃদয় 

ন্নেছ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও বে একান্ত পতিপ্রাণা 

ও শুদ্ধচারিণী, তাহা ও তিনি বিলক্ষণ জানেন তথাঁপি যে 

এমন সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার 

ূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফলতোগ । বস ! আমি বনবাসে 
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কাতর নছি। আর্ধ্যপুত্রের সহবাসে বহু কাল বনবানে ছিলাম, 

তাহাতে এক দিন এক মুস্ুর্তের নিমিত্তে আমার অস্তুঃকরণে 

দুঃখের লেশমাত্র ছিল না । আর্্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন 

বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র অসুখ হইত না। সে 

বাহা৷ হউক, আমার অস্তঃকরণে এই ছুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র 

কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্বীরা জিজ্ঞাসা 

করিলে, আমি কি উত্তর দিব । তীহার! আর্ধ্যপুত্রকে ককণাসাগর 

বলিয়া জানেন ১ আমি প্রক্কত কারণ কছিলে, তাহারা কখনই 

বিশ্বাস করিবেন না? তীহারা অবশ্যই ভাবিবেন, আমি কৌন 

ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় 

পরিত্যাগ করিয়াছেন । বন! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা 

না হইতাম, এই মুহুর্তে, তোমার সমক্ষেঃ জাহুবীজলে প্রবেশ 

করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল 

কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি 

এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্যযপুক্র পরিত্যাগ করিরাছেন 

শুনিয়াও, আমার প্রাণত্যাগ্গ হইল না। বোধ করি, আমার 

মত কঠিন প্রাণ আর কার নাই, নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে 

না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরছুঃখিনী করিবার সঙ্কণ্প 

করিয়াছেন, প্রাণত্যাগ হইলে ভীহার সে সঙ্কশ্প বিফল হইয়া 

যায়, এজন্যই জীবিত রহছিয়াছি। 



৫৩ নীভাঁর বনবাস। 

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে, সীতা দীর্ঘ- 

নিশ্বীসসহকাঁরে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মুগ্ছিত ও 

ভূতলে পতিত হুইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া শুনিয়া, 

নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হুইয়া, অবিরল 

ধারায় বাস্পবারি বিসর্জন করিতে লাঞ্সিলেন, এবং রামচন্দ্রের 

অদৃষ্টচর অক্রতপূর্বব লোকানুরাণপ্রিরতাই এই অভূতপূর্ব 

 অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষঞ্ন ও অিয়মাণ- 

প্রায় হইয়া কছিতে লাগিলেন, যদি ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু 

হুইত, তাহা হইলে এই লোকবিগহ্িত ধর্শবিবর্জিজিত বিষম 

কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি আর্ষ্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনে 

সম্মত হইরা অতি অসৎ কর্ম্ুই করিয়াছি। আমার মত পাঁষও 

ও প্রাষাণহৃদয় আর নাই, নতুবা এরপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহ্ণ 

করিব কেন? কি রূপে এরূপ সরলহ্বদয়। শুদ্ধচারিণী পতিপ্রীণা 

কামিনীকে এমন সর্বনাশের কথা শুনাইলাম? যদি আর্য্ের 

অআধদেশ গ্রতিপালনে পরাখুখ হইয়া, আমায় এ জন্মের মত 

তীহ্নার বিরাগভাজন ও জঙ্মীস্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, 

তাঁহাও আমার পক্ষে সহত্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্বথা 

আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ! কেন তুমি 

আমার এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃতি দিয়াছিলে? 

হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? 



তুর্থ পরিচ্ছেদ। ৫৭ 

হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? 

হা দর্ধ কলেবর ! তুমি এখনও সর্বীবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না 

কেন? আর আমি আর্ধ্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা 

আর্য! তুষি যে এমন কঠিনন্দয়, তাহা স্বপ্পেও জানিতাম 

না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্ধ্যার উদ্ধারসাধনে 

তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল? দশানন হরণ করিয়া 

লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া 

বেড়াইবারই বা কি আঁবশ্যকত। ছিল? তুমি অবশেষে এই 

করিৰে বলিয়া কি আমরা লঙ্কাসমরের হুঃনহ ক্রেশপরম্পরা 

সন্ত করিয়াছিলাষ ? যাহা হউক, তোমার মত নির্দয় ও নৃশংস 

ভূমণ্ডলে কেহ নাই। 

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রকে ভৎসন! করিয়া 

লক্ষণ উচ্ছলিতশোকাবেগনংবরণপুর্বক সীতার চৈতন্যসম্পাদনে 

সযত্ব হইলেন । চেতনাঁসধ্চার হইলে, সীতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ 

ভাবে থাকিয়া, স্েহভরে লক্ষমণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 

বৎস? ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আর বিলাপ ও পরিভাপ করিও 

না। সকলই অদৃষটায়ত্ত, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, 
ভুমি আর সেজন্ত কাতর হইও না; শোঁকসংবরণ কর। আমার 

ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্ধ্যপুন্রের নিকট 

যাও। তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কাতর ও অস্থির হুইয়া- 
রঃ ূ 



ছেন, সন্দেহ লাই; যাহাতে ছার শোকমিবারণ ও চিত্তের 

স্থিরতা হয়, তসধিবযে হত্ববানূ হও । সডাঙ্থাকে কছিবে, আমার 

পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই, 

তিনি লস্িবেচনার কর্ম করিরাছেন। প্রাণপণে প্রঙ্গারগ্ী 

কর! রাজার প্রধান ধর্ম । আমায় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি 

রাজধর্ম গ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তীছার মন জানি, 

তিনি যে কেবল লোকাপবাদভর এই কর্ম করিয়াছ্ছেন। তাতে 

আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোক ও ক্ষোভ পরিত্যাগ 

করিয়? প্রশস্ত মনে প্রজাপাঁলন করেন । ত্ীহার চরণে আমার 

গ্রণীম জানাইরা কাঁছবে যে, যদিও আমি লোৌকাপবাদভয়ে 

অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, যেন তীছার চিত্তরৃত্তি হইতে 

এক বারে অপনারিত না হছই। আমি তপৌবনে থাকিয়া এই 

উদ্দেশে একাস্তিক চিত্তে তপম্যা করিব, যেন জন্মান্তারও তিনি 

আমার পতি হন। আর, ভীহাকে বিশেষ করিরা কছিবে। 

যদিগ ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু যেন 

মামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি ষল্াগরা পৃথিবীর 

অধী্বর, যেখানে থাকি, তাঁহার অধীকারবহিভূত নই। 

এই ' বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া, সীতা কিয়ৎ গ্ষণ 

মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, অত্যন্ত কাতর স্বরে 

কছিতে লাশিলেন, লক্ষ্মণ ! আমার অদৃষ্টে যাছা। ঘটিয়াছে, 



আমি সেজন্য তত-কাতর নহি, পাছে আর্ধ্পুত্রের যনে ক্লেশ | 

ছয় সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হুইতেছি। তাহাকে বিনয় 

_ করির। বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত 

হন। আমার ক্রেশের একশেব হইয়াছে যথার্থ বটে,, কিন্তু 

আমি তাহার অণুমাত্র দোষ দিব না, আমার যেমন অদৃষ্ট 

তেমনই ঘটিয়াছে, সে জন্যে তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। 

বস! তোমায়. আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্বদা তীহার 

নিকটে থাকিবে, ক্ষণ কাঁলের নিমিত্তে ভীহায় একাকী থাকিতে 

দিবে না, একাকী থাঁকিলেই তাহার উৎকণ্ঠা ও অস্থখ 

বাড়িবে। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল । যাহাতে তিনি 

সুখে থাকেন” সে বিষয়ে সর্বদা যত করিবে । এই বলিয়া, 

লক্ষমণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাশ্পবারিপ্লুত লোৌচনে কৰণ রচনে 

কছিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া ৰল, এ বিয়ে 

কদাচ ওদান্য করিবে না। আমি তপৌবনে থাকিয়া যদি 

লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্ধ্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা 

হইলেই আমার গ্কল ছুঃখ দূর হইরেক। 

এই বলিতে বলিতে, সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল 

ধারায় বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাশিল। তীয়. পতি- 

পরায়ণতার সম্পুর্ণ প্রমাণপুর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, 

লক্ষণের শৌকাবেগ প্রবল বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল + নরন- 



৬০ সীতার বনবাস। 

জলে বক্ষস্থল ভাসিয়! যাইতে লাগিল। সীতা লক্ষমণকে সাল্ত্বনা 

করিয়া কহিলেন, বৎস ! শোঁকাঁবেশসংবরণ করিয়া ত্বরায় তুমি 

আর্য্যপুত্রের নিকটে যাঁও আর বিলম্ব করিও না। বারংবার 

এইরূপ কহিয়া তিনি লক্ষমণকে বিদীয় করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত 

হইলেন । লক্ষণ, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কতাঞ্জলিপুটে 

সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে কাঁতর বচনে 

কহিতে লাগিলেন, আর্যে! আপনি পূর্বাপর দেখিয়া 

আনিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যাহা 

আদেশ করেন, দ্বিকক্তি না করিয়। তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন 

করি। প্রীণীস্ত স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন 

করা অন্ুজের প্রধান ধর্ম ॥ আঁি, সেই অন্ুজধর্ম্মের অন্ুবর্তী 

হইয়া, আর্্যের এই বিষম আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে 

আসিয়াছিলাম। আমি যে পাঁধাঁণহ্ৃদয়ের কর্ম করিবার ভারপগ্রহ্থণ 

করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম । প্রীর্থনা এই, আমার 

প্রতি আপনকাঁর যে অনির্বচনীয় শ্বেহ ও বাৎসল্য আছে, 

তাহীর যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আ'র, আর্ষ্যের আদেশ অনুসারে 

এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, 

কপা করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জনা করিবেন । 

লম্মমণকে এইরূপ শোঁকাভিভূত দেখিয়া, সীতা কহিলেন? 

বদ ! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৬১ 

হুইতেছ ও পরিতার্প করিতেছ? তোমার উপর কষ্ট বা 

অসন্ভু হইবার কথা দুরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে 

দেবতাদিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মাত্তরে 

তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুধি চিরজীবী হও। তুমি 

অযোধ্যায় শিয়া আর্ধ্যপুত্রচরণে আমার প্রণাম জানাইবে। 

ভরত, শব্রম্ন ও আমার ভশিনীদিগকে সম্মেহ সম্ভাষণ করিবে; 

শ্বশ্ধীদেবীরা ভগবান খধ্যশৃরঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যামন 

করিলে, তাহাদের চরণে আমার সাফ্টীঙ্গ প্রশিপাতি নিবেদন 

করিবে । বৎস! তোমায় আঁর একটি কথা বলিয়া দি; আমি 

চিরদ্ুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই ? সুতরাং 

আমার যে সর্বনাশ পটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু 

এই করিওঃ যেন আমার ভগিনীগুলি দুঃখ না পায়। তাহারা 

আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোৌকাকুল হইবেক; যাহাতে ত্বরায় 

তাহীদের শৌকনিবৃন্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে 

অতত যত্র করিও 5 তাহারা সুখে থীঁকিলেও* আমার অনেক 

রখ নিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি অদুষ্টের 

ফলভোগ করিতেছি, আমার জন্তে শোৌকাকুল হুইব'র ও 

ক্রেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই। 

ৰ এই বলিয়া, ম্বেহভরে বারংবার আশীর্বাদ করিয়া, সীতা 

ক্ষণে প্রস্থান করিতে বলিলেন ॥ লক্ষ্মণ বাপ্পাকুল 



৬২ নীতীর বনবান। 

লোচনে ও গর্দীদ বচনে, আর্য্যে! আমার অপরাধ মার্জনা 

করিবেন, অঞ্জলিবন্ধপূর্বক এই কথা বলিরা, পুনরার 'প্রণাম 

ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকার আরোহণ করিলেন । জীতা| অবি- 

চলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা ক্ষরণকালমধ্যে 

ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষণ তীরে উত্তীর্ণ 

হইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ নিষ্পন্দ নয়নে জাঁনকীকে নিরীক্ষণ 

করিয়া, অশ্রুবিসর্ন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন । 

রথ চলিতে আঁরম্ত করিল। যত ক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার, 

লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে সীতাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাশিলেন; 

সীতাঁও স্থির নরনে সেই রথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ৷ রথ 

ক্রমে ক্রমে দুরবর্তী হইল । তখন লক্ষণ, আর সীতাঁকে লক্ষিত 

করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শ্িরে করাঁঘাত করিয়া রোদন 

করিতে লীগিলেন। নীতাঁও, রথ নয়নপথের অতীত হইবাঁধাত্র 

যুখবিরহিত কুররীর ন্যায়, উচ্চেঃম্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ত 

করিলেন । 

সীতার প্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, সন্বিহিত খষিকুমারের 

শব্দানুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন) দেখিলেন, এক 

অস্ুর্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাঁত করিয়া, 

অশেববিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে । তদ্দর্শনে তাহাদের 

কোষল হৃদয়ে যাঁর পর নাই কাঁকণ্যরসের আবির্ভাব হইল। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৬৩ 

উহার! ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নজ 

বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! আমরা ফল কুসুম কুশ 

নমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীতীরসন্নিহিত বনভাগে ভ্রমণ 

চরিতেছিলাষ ? অকম্মীৎ জ্্ীলোকের আর্তনাদ শ্রবণ করিলাম, 

এবং ইতস্ততঃ অন্ুসন্ধীন করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে 

পাইলাম, এক অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনী নিতান্ত 

মনাথার ন্চার, একান্ত কাতরা হুইয়া, উঁচ্চৈঃ স্বরে রোদন 

করিতেছেন । তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলাদেবী 

উ্গুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন 

করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না কিন্তু, তাহার কাতর 

ভাব অবলোকন ও বিলাপবাঁক্য আকর্ণন করিরা, আমাদের হৃদয় 

বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাহাকে কোন 

কথ! জিজ্ঞাস। করিতে, পাীরিলায না। অবশেষে, আপনাকে 

দৎবাদ প্রদীন করা উচিত বিবেচনায়, ক্ষণবিলক্বব্যতিরেকে, 

তথা হইতে উপস্থিত হুইরাছি। এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ 

হয় ককন। 

মহর্ষি, খবিকুমারদিগের সুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, 

তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবৎ সীতার 

নন্মুখবর্তী হইয়া, মধুরসস্তীষণপুর্ববক, প্রশান্ত স্বরে কহিতে 
লাগিলেন, বসে ! বিলাপ পরিত্যাগ কর; কি কারণে তুমি 



৬৪ সীতার বনবান। 

আমার তপোবনে আগমন করিয়াছ, আমি তোমার আসিবার 

পূর্বেই সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি 

রাজা জনকের দুহিতা, কৌঁশলাধিপতি মহ্বারাজ দশরথের পুত্র- 

বধূঃ এবং রাজাধিরাজ রামচক্দ্রের মহ্ধী। রাধচন্দ্র; অমুলক- 

লোৌকাঁপবাদশ্রবণে চলচিত্ত ও সদসৎপরিবেদনাঁবিহীন হইয়া, 

নিতীস্ত নিরপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। সীতা 

সান্তবনাবাদশ্রবণে নয়নের অশ্রমার্জনা করিলেন, এবং দৌম্য- 

মুর্তি মহুর্ষিকে সম্মুখবত্তী দেখিরা গললগ্ন বমনে তদীয় চরণ 

বন্দনা করিলেন। বালীকি, রযুকুলতিলক তনয় প্রসব কর, 

এই আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়া, কহিলেন, বসে ! আর এখানে 

অবন্থিতি করিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল ঃ আমি 

আপন তনয়ার ম্যার তোমার রক্ষণীবেক্ষণ করিব £ তথায় 

থাকিয়া! তুমি কোন বিষয়ে কোন ক্লেশ অনুভব করিবে না।, 

জনপদবাসীরা বনের নামশ্রবণে ভয়াকুল হয়, কিন্তু তপোবনে 

ভয়ের কৌন সস্তাবনা নাই। আমাদের তপঃপ্রভাবে হিং 

জন্তুরাও, স্বভাবনিদ্ধ হিংসাপ্ররৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর 

সৌহ্বদ্যভাবে অবস্থিতি করে। তপোবনের ঈদুশ মহিমা যে, 

স্বপ্প কাল অবস্থিতি করিলেই, চিত্তের স্থৈরধ্যসম্পাদন হুয়। 

তোমাকে আসন্রপ্রনবা দেখিতেছি, প্রসবের পর অপত্যসংস্কার 

বিধি যথাবিধি সমাহিত হুইবেক, কোন অংশে অঙ্গহীন হইবেক 
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না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তৌমার সহচরী হইবেন + তাহীদের 

সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবে । বিশেষতঃ, 

তোমার পিতা আমার পরম সখা, সুতরাং আমার তপোঁবনে 

থাকিয়া তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবে; 

আমি অপত্যনির্ধিশেষে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব । অতএব; 

বসে! আর বিলম্ব করিও না, আমার অন্ুগাষিনী হও । 

এই বলিয়া, নীতারে সমভিব্যাহীরে লইয়া, মহর্ষি তপৌবনে 

'প্রীবেশ করিলেন, এবং সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া! দিরা, 

সমবয়স্কী মুনিকন্যাদিগের হস্তে সীতার ভার সমর্পণ করিলেন । 

মুনিকন্ঠারা তদীয়সমাগষলীভে পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইলেন এবং যাহাতে ত্বরায় তাহার চিত্তের স্থৈর্যযসম্পীদম হয়, 

তদ্বিষয়ে অশেষবিধ যক্ত করিতে লাগিলেন । 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

মীতাকে বনবাস দিয়া, রাম যার পর নাই অধৈর্য ও অত্যন্ত 

শোকাভিভূত হইলেন, এবং আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্যযা- 

লোচনা৷ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, অন্তের 

প্রবেশ প্রতিরোধপূর্বক, একাকী আপন বাসভবনে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন । তিনি শীতাকে নিতান্ত পতিগ্রাণা ও 

একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন, এবং পৃথিবীতে যত প্রকার 

প্রিয় পদার্থ আছে, তংসর্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল 

বাসিতেন। বস্তুত? উভয়ের এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীরমান্র 

বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীল! ও সরলান্তঃকরণা, রামও 

সর্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন; নীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতি- 

হিতৈবিণী ও পতিম্থখে সুখিনী, রাও সেইরূপ সীতাগত প্রাণ, 

সাতাহিতাঁকাজ্ষী ও সীতাস্ুখে সখী ছিলেন । গৃহে রাজভোগে 

থাকিলে, তাহাদের যেরূপ স্বুখে সমর অতিবাহিত হইত, 

বনবাসে পরম্পরসন্নিধান বশতঃ বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে 

কালযাঁপন হইয়াছিল । বনবাঁস হুইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাহীদের 

পরল্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে গ্রগাঢ হুইয়৷ উঠে। 
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উভয়েই উভয়কে, এক মুষ্টুর্তের নিমিত্তে নয়নের অস্তরাল করিতে 

পাঁরিতেন না। রাম, কেবল লোঁকবিরাঁগ নংগ্রহভয়েঃ নিতাস্ত 

নির্মম হইয়া, সীতাকে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন 

সুতরাং সীতীনির্বাসনশোক একাস্ত অসন্ত হইয়া উঠিল। 

তাহার আত্তরিক অস্থখের সীমা ছিল না। কেনই আমি 

রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাঁষ, কেনই আমি বনবাঁস হইতে 

প্রতিনিরত্ত হইলাম, কেনই আমি পুনরায় রাঁজ্যভার গ্রহণ 

করিলাম, কেনই আমি দুুখকে পৌরণণের ও জানপদবর্গের 

অভিপ্রায় পরিজ্ঞানার্থ নিয়োজিত করিলাম, কেনই আমি 

লক্ষণের উপদেশবাক্য শ্রবণ না করিলাম, কেনই আমি নিতীস্ত 

নৃশংস হুইয়া সীভাঁরে বনবাস দিলাম, কেনই আমি অসার 

রাজ্যভাঁর পরিত্যাগ করিয়া! সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম, 

কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব, 

প্রিয়ারে বনবাঁদ দেওয়া অপেক্ষা আমার আজ্মঘাতী হওয়া 

সহজ্র গুণে শ্রেয়ঃকণ্প ছিল, ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহ্েরাত্র 

বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন । ছুঃদহু শৌকানলে 

নিরন্তর জ্বলিত হইয়া, তীহার শরীর অর্ধাবশিষ হইল । 

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে, লক্ষ্মণ নিতীস্ত দীনভাবাঁপন্ব 

মনে অযোধ্যাপরবেশ করিলেন, এবং সর্বাগ্রে রামচন্্রের বাস- 

ভবনে গমন করিয়া, কতাঞ্জলিপুটে তাহার সন্মুখদেশে দণ্ডায়মান 



৬৮ সীতার বনবাঁম। 

হুইয়া, গলদশ্র লৌচনে গদ্দাদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য ! 

ছুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকাঁর আদ্াপ্রতিপালন করিয়া আমিল। 

রাম অবলোকন ও আকর্ণন মাত্র, হা প্রেয়সি! বলিরা, যুচ্ছিত 

ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত 

হইয়াও, বহু যত্বে ভাহার চৈতন্যসম্পীদন করিলেন। তখন 

তিনি কিয়ৎ ক্ষণ শুন্য নয়নে লক্ষমণের মুখ নিরাক্ষণ করিয়া, 

হাহাকার ও অতিদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্ববক, ভাই 

লব্ষমণ ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আদিলে, আমি 

তাহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব, আর যে যাতনা 

সহা হয় না, এই বলিয়া! লক্ষণের গলায় ধরিয়া উচ্ছিঃ স্বরে 

রোদন করিতে লাগিলেন । উভয়েই অধৈর্য হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ 

বাম্পবিমোচন করিলেন অনস্তর লক্ষ্মণ, অতি কক্টে স্বীয় 

শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রামকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। 

কিঞ্চিৎ শীস্তচিত্ত হুইয়া, রাম লক্ষনণমুখে সীতাবিলাপাস্ত 

আন্োপাস্ত সমুদয় শ্রবণ করিলেন । শুনিয়। নয়মজলে বক্ষঃম্থুল 

ভাঙিয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বীন বছিতে লাখিল; কণরোধ হইয়া 

তিনি বাকৃশক্তিরহিত হইয়া রহিলেন, এবং পূর্ববাপর সমুদয় 

ব্যাপার অন্তঃকরণে আলোচনা করিতে করিতে, ছুঃদহ শোকভার 

আর বন্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মুঙ্ছিত হইলেন 

লক্ষণ পুনরায় পরম যত রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাঁদন 
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করিলেন ? কিন্তু তাহার তাদৃশী দশ! দর্শন করিয়া, মনে" যনে 

বিবেচনা করিতে লাখিলেন, আর্য যে ছুস্তর শোকসাঁগরে 

পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে 

পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোন উপায় দেখিতেছি না । 

যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক । তিনি, এইরূপ 

আলোচনা করিয়া, বিনর়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে কহিলেন, আর্ধ্য ! 

শোকে ও মোছে এরূপ অভিভূত হওয়া ভাবাঁদুশ জনের উচিত 

নছে; আপনি সকলই বুৰিতে পারেন । বাঁহা বিধিনির্বন্ধ ছিল, 

ঘটিয়াছে ; নতুবা আপনি অকারণে, অথবা সামান্য কাঁরণেঃ 

আধ্্যাকে পরিত্যাগ করিবেন, ইসা কাহার মনে ছিল। বিবেচন। 

করিরা দেখুন, সংপাঁরে কিছুই চির দিনের জন্তে নহে ? বৃদ্ধি 

হইলেই ক্ষর আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই 

বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাঁকে । এই চির- 

পরিচিত সীংসারিক নিয়মের কোন কালে অন্যথাভাব দেখিতে 

পাওয়া যায় না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়, আপনকার 

শোৌঁকসংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ আপনি সকল লোকের 

হিতানুশানকার্ষেযর ভারগ্রহছণ করিয়াছেন ; সে জন্যও 

আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও 
অপ্রিরসংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই? কিন্ত্ু 

ভাবাদৃশ মহানুভাঁবদিগের একান্ত শোকাঁকুল হওয়া কদাচ 
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উচিত হয় না। প্রাক্কুত লৌকেই শোকে ও মোহে বিচেতন 

হইয়া থাকে । অতএব, ধৈর্য্য অবলম্বন ককন ; এবং অন্তঃকরণ 

হইতে অকিঞ্চিংকর শোককে নিক্ষাশিত করিয়া, রাঁজকার্ষে 

মনোনিবেশ ককন। অর ইহাও আপনকার অনুধাবন করা 

আবশ্যক, যে আপনি কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভর়ে আর্ধ্যারে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর্ধ্যাকে গৃহে রাখিলে প্রজালোকে 

বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায় আপনি 

তাহাকে বনবাস দিয়াছেন) এক্ষণে তীহার নিমিত্ত শোঁকাকুল 

হইলে, সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না । সুতরাং যে দোঁবের 

পরিহ্ারমানসে আপনি এই দুক্ষর কর্ম করিলেন, সেই দৌষ 

পূর্ব প্রবল রহিতেছে, আর্ধ্যাপরিত্যাে কোঁন ফলোদর 

হইতেছে না। আঁর, ইহাঁও বিবেচনা করা আবশ্যক, আপনি 

যত দিন শোৌকাঁকুল থাঁকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ 

করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্ধ্য উপেক্ষিত হুইলে, 

রাজধর্মপ্রতিপাঁলন হয় না। অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ 

পর্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন ককন, আর অধিক 

শোক ও মনস্তাপ করা কোন ক্রযেই শ্রেয়স্কর নহে । অতীত 

বিষয়ের অনুশোঁচনায় কালহরণ কর! সদ্বিবেচনার কর্ণ নয়। 

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন 

করিরা রহিলেন ; অনন্তর, সনেহস্তাষণপূর্ববক কহিলেন, বৎস ! 
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তোমার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল । 

তুমি যথার্থ কহিয়াছ, আমি যে উদ্দেশে জানকীরে বনবাঁস 

দিয়া, রাক্ষসের ন্যায় নৃশংস আচরণ করিলাম, এক্ষণে ভাঙার 

জন্যে শোকাকুল হইলে তাহা! বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ 

শোকের ধর্মই এই, তাঁহীতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 

গুপ্ত হইতে থাকে । শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষঈলাভ করিতে 

পারে নাঃ কেবল কর্তব্য কর্মে অনবধানজন্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় । 

অতএব, এই মুহুর্ত অবধি আমি শোৌকসংবরণে যত্ববান্ হইলাম। 

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। 

প্রজালে'কে অতঃপর আমায় শোকাকুল বৌধ করিতে পাঁরিবেক 

না। অযাত্যদিগকে বল, কাল অবধি রীতিমত রাঁজকার্ষ্যপর্য্যা- 

লোচনা করিব$ তীহারা যেন যখীকালে, সমুদ্র আয়োজন 

করিয়া কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন । 

এই বলিয়া, রামচক্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন 

করিয়া রছিলেন» অনস্তর, অস্ররপুর্ণ লোচনে আকুল বচনে 

কছিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অস্ুখের ও বিপদের 

আস্পদ। লোকে কি সুখভোগের অভিলাঁষে রাজ্যাধিকার 

বাসনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজ্যভার গ্রহণ 

করিয়া আমায় এ জন্মের মত সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল । 

যার পর নাই নৃশংস হইয়া, নিতাস্ত নিরপরাধে, প্রিয়ারে 
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বনবাস দিলাম। এক্ষণে তাহার জন্যে যে অশ্রুপাতি করিব, 

তাহারও পথ নাই। রাঁজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে আমাকে 

স্মেহ, দয়াঃ মমতা ও মনুষ্যত্ব পর্য্যস্ত পরিত্যাগ করিতে হইল; 

আঁর উত্তরকালীন লৌকেরা আমাকে নৃশংস রাক্ষদ অথবা 

নিতান্ত অপদার্থ, বলিয়া গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবে । 

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষমণকে 

বিদায় করিলেন, এবং ধৈর্যযাবলম্ষন ও শোকাবেগসংবরণপুর্বক, 

পর দিন প্রভাত অবধি যথানিয়মে রাজকার্যযপর্যযালোচন। 

করিতে লাশিলেন। এই রূপে, তিনি রাজ কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে 

মনোনিবেশ করিলেন বটে, এবং লোকেও বান আকার দর্শনে 

বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ 

শোক সংবরণ করিলেন। কিন্তু তীহার অন্তঃকরণ নিরন্তর 

দুর্বিষহ শৌকদহনে জুলিত হইতে লাখিল। নিতাস্ত নিরপরাঁধে 

প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ 

শল্যের ন্যায়, তাহীকে সতত মন্ববেদন] প্রদান করিতে লাখিল। 

কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে তিনি জানকীরে নির্বাসিত করেন, 

এক্ষণেও কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে বাস্ত আকারে 

শোকসংবরণ করিলেন । যৎ্কালে তিনি, নৃপাননে আমীন 

হইয়া, মুর্ভিমান্ ধর্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্ধ্যপর্যযালোচনা 

করিতেন, তখন তাহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভুমগ্ডলে 
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তাহার তুল্য ধৈর্য্যশীলী পুকষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য্য হইতে 

অপস্থত হুইয়া বিশ্রীযভবনে গমন করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি 

বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষণ সদা সন্নিহিত থাঁকিতেন এবং সান্তনা 

করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু লক্ষণের 

প্রবোধবাক্যে তাহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া 

উঠিত। ফলতঃ, তিনি কেবল হাহাকার, বাক্পমোচন, আত্ম- 

ভৎসন ও সীতার গুণকীর্ভন করিয়া বিশ্রীম সময় অতিবাছিত 

করিতেন। এই রূপে ছুর্নিবার সীতাবিবাসনশৌকে একাস্ত 

অভিভূত হুইয়া, তিনি দিন দিন রুশ, মলিন, ছুর্বল ও সর্ব 

বিষয়ে নিতাস্ত নিকৎসাঁহ হইতে লাশিলেন। বস্তুতঃ, প্রজাকার্ষ্য 

ব্যতীত আর কোন বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না। 

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে জানকী ছুই যল কুমার প্রনব 

করিলেন । মহ্র্ধি বাঁল্সীকি, ষথাবিধানে জাতকর্থাদি যাবতীয় 

ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া, জ্যেন্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম 

লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তানপ্রসবদর্শনে, যাঁর 

পর নাই হর্ষ প্রদর্শন করিতে লাঞ্সিলেন। জমস্ত আশ্রমে অতি 

মহান আনন্দকোলাহুল হইতে লাশিল। সীতা, ছুঃসহ প্রসব- 

বেদনায় অভিভূত হুইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রীয় ছিলেন । 

তিনি অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে, যুনিতনয়ার! উল্লসিত 

মনে শ্রীতিপূর্ণ বচনে কছিলেন, জানকি ! আজ বড় আহ্লাদের 
১০ | 
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দিন, সৌঁভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমার যুগল প্রসব 

করিয়াছ। সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফল্প ও আহ্লাদসাগরে 

মগ্ন হইলেন; কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরে শোকভরে একান্ত অভিভূত 

হইয়া, অবিরল ধারায় অঙ্র্ণবমৌচন করিতে লাগিলেন। 

তদদর্শনে মুনিকন্যারা সন্ষেছ সম্ভাবণ সহকারে জিজ্ঞান] করি- 

লেন; আহি জানাকি/ এমন আনিঙ্ের পয শোঃকাল ককলে 
কেন? বার্পভরে জানকীর করোধ হইয়াছিল, এক্ন্ঠা তিনি 

কিয়ৎ ক্ষণ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, অনস্তর 

উচ্ছলিত শোকাবেশের অপেক্ষারুত স্বরণ করিয়া, কহিলেন, 

অয শ্রিয়সথীগণ ! তৌমরা কি কিছুই জান না, ষে আমি এমন 

আনন্দের সময় কি জন্যে শোৌকাকুল হইলাষ জিন্স! করিতেছ? 

পুত্রপ্রসৰ করিলে স্ত্রীলোকের আহ্নাদের একশেব হয়, যথার্থ 

বটে, কিন্তু কেমন অবস্থায় আমার সেই আহ্লাদের সময় 

উপস্থিত হইয়াছে; আমার যে এ জন্মের মত সকল সুখ, সকল 

সাঁধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে । যদি এই হতভাগ্যেরা 

আমার গর্তে প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে, যে মুহুর্তে 

লক্ষণ পরিত্যাগবাঁক্য শ্রবণ করাইলেন, সেই মুহুর্তে আমি 

জাহুবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, অথবা অন্ত 

কোন প্রকারে আত্মঘাঁতিনী হইতাঁয। আমায় কি আবার প্রাণ 

রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়। | 



এই বলিয়া, একাস্ত শোঁকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী অনি- 

বার্ধ্য বেগে বাঙ্পবারি বিনর্জন করিতে লার্গিলেন। মুনিকন্ারা, 

সীতার এইরূপ হ্ৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণে, সাতিশয় 

দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে কহিভে লাগিলেন, 

প্রিয়সখি ! শৌকাবেগ সংবরণ কর ; যাহা কহিতেছ, যথার্থ 

বটে 5 কিন্তু অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালফাপন করিতে 

হইবেক না। রাজা রাষচন্ড্রের বুদ্ধিবিপর্যায় ঘটিয়াছিল, 

তাহাতেই তিনি, কিংকর্তব্যবিমূচ হইয়া এরূপ অদুষটচর 

অভূতপূর্ব নৃশংস আচরণ করিরাছেন। আমরা পিতার 

প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে; 

অতএব. শৌঁকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্তবনাবাদ শ্রবণ 

করিয়া, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাক্পবারি 

বিগলিত হইতে লাঙ্িল। তদ্দর্শনে হুনিকন্তাঁদিগের কোমল 

হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তখন তীহারাও শোকাভিভ্ূত হইয়া, 

প্রভৃত বাম্পবারি বিমোচন করিতে. লার্শিলেন। 

এই সময়ে সন্প্রস্ুত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল ॥ 

স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি, যে তাহাদের ক্রন্দন- 

শব্দ জাঁনকীর কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি এককালে 

সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং সত্বর পান্তবনা করিবার 

নিমিত্ত ম্বেহভরে তাহাদিগকে স্তনপান করাইতে লাশিলেন 



৭৬ সীতাঁর বনবাস। 

কুমারেরা, শুর্ুপক্ষীয় শশধরের ম্যায়, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্বচণীয় আনন্দ সম্পাদন 

করিতে লাশিল। যখন তাহারা তাহাকে আধ আধ কথায় ম! 

ম! বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তিনি তাহাদের সন্নিবেশিত 

মুক্তাীকলাপসদৃশ দস্তগুলি অবলোকন করিতেন ? যখন তাহাদের 

অর্দবোচ্চারিত মৃদু যুর বচনপরম্পরা তাহার কর্ণকুহরে প্রাবেশ 

করিত; যখন তিনি, তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া, স্সেহছভরে 

তাহাদের মুখুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত 

হুইতেন? তীহীর সর্ব শরীর অমৃতাভিবিক্তের ন্যায় শীতল, ও 

নয়নযুগল আনন্দাশ্রুজলে পরিপ্রুত হইত। 

ক্রমে ক্রেযে কুশ ও লব পঞ্চমবর্ধীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি 

তাহাদের চুড়াকর্মসম্পীদন করিয়া, বিষ্যারস্ভ করাইলেন। 

বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি, মেধ! ও প্রতিভা প্রভাবে, অণ্প- 

কাঁলমধ্যেই, বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ কৃতকার্য হইয়া উঠিল। 

ইতিপূর্বে বাল্মীকি, রাবণবধাস্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন 

করিয়া, রামায়ণ নাঁমে বহু বিস্তৃত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 

সর্কপ্রথমে, তিনি সেই অমৃতরসবর্ধী অপুর্ব্ব যহাকাব্য রাঁমচন্দ্রের 

পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহার! অপ্প দিবসেই সেই 

বিচিত্র গ্রন্থ আহ্ন্ত কস্থ করিল; এবং মাতৃসমক্ষে মধুর স্বরে 

আবৃত্তি করিয়া, তাছার শোকনিরৃভি করিতে লাগিল । একাদশ 
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বর্ষে, মছূর্ষিঃ তাহাদের উপনয়নসংক্কার সম্পাদন করিরা। বেদ 

. অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন । বলিকেরা, সংবৎসরকালেই, 

সমগ্র বেদশান্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিল । 

ক্রমে ক্রমে কুশ ও' লবের বয়ঃক্রম পুর্ণ দ্বাদশ বৎসর 

হইল? কিন্তু তাহারা কে, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র জানিতে 

পারিল না। তাহার! আঁপনাদিশকে খষিকুমার ও আপনাদের 

জননীকে খধিপত্তী বলিয়া জ্ঞান করিত। ফলতঃ জানকী যে 

ভাবে তপোঁবনে কালযাঁপন করিতেন, তাহাকে দেখিলে কেহ 

খবিপত়্ী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না; এবং 

তাহীদেরও ছুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান অবলোকন 

করিলে, খবিকুমাঁর ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা 

ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত, কিন্ত 

তিনি যে মিথিলাপতিতনয়া অথবা কোশলাধিপতিমহ্্ষী, তাহা 

জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি যত্বপূর্বক এই ব্যাপার তাহাদের 

বোধবিষয় হুইতে সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এবং 

তপোবনবাসীদিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, 

কেহ ভ্রমক্রমেও তাহীদের সমক্ষে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত 

নাঃ আর, সীতাকেও নিষেধ করিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন 

কোন ক্রেমে তনয়দিগ্ের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান না করেন ? 

তদনুসারে সীতাও তাহাঁদের নিকট কখন স্বসংক্রাস্ত কোন 



৭৮. ম:তাঁর বনবান । 

কথার উল্লেখ করেন নাই) তাহারা রাযায়ণে রামের ও সীতার 

সাবিশেক তা প12 কারিরটাছিল ॥ তি ড/$/77 নন) 

যে জনকনন্দিনী অথবা রামের সহধর্থিণী, তাহা জানিতে 

পারে নাই) সুতরাৎ এ মহাকাব্যে নিজজনকজননীবৃত্তান্ত 

বর্ণিত হইয়াছে বলিরা বুঝিতে পারে নাই । এই রূপে, এতাবৎ 

কাল পর্য্স্ত কুশ ও লব আত্মম্বরূপ পরিজ্ঞানে সম্পুর্ণরূপ 

অনধিকারী ছিল । 

জননীর অনির্বচনীয়ন্েহসহরত প্রত্ব ব্যতিরেকে, যত দিন 

পর্ষ্যন্ত সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়, তাঁবৎ কাঁল জানকী, 

সর্ববশোকবিস্মরণপূর্ববক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কুশ 

ও লবের লালন পাঁলনে ব্যাপৃত ছিলেন । তাহাদের শৈশবকাঁল 

কিঞ্চিৎ উৎক্রান্ত হইলে, মাত্যত্বের তাঁদৃশী অপেক্ষা রহিল না। 

তখন তিনি, তাঁহাঁদের বিষয়ে এক গরঁকাঁর নিশ্চিন্ত হইয়া, খবি- 

পত্ীদিগের ন্যায় তপস্যাব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন । 

রামচন্দ্রের সর্বঙ্গীনমঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র 

উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাঁম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন, তথাপি এক দিন এক ক্ষণের জন্যে, সীতার 

অন্তরঃকরণে তীহাঁর প্রতি রোষ বা বিরাঁগের উদয় হয় নাই। 

তিনি যে ছুস্তর শোঁকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হুইয়াছিলেন, তাহা 

কেবল তার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা 
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করিতেন ) ত্রমক্রেযেও ভাবিতেন না যে, তদ্ধিবয়ে রাষচন্ডের 

কোন অংশে কিছুষাত্র দোষ আছে । বস্ততঃ রামচক্ররের এতি 

উহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও একাস্তিক অনুরাগ ছিল, 

তাহার কিঝিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের 

নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রীর্ঘনা করিতেন, যেন 

রামচন্দ্র কুশলে থাকেন, এবং জন্মান্তরে তিনি রামচন্দ্রকেই 

পতি লাভ করেন। তিনি, দিবাতাগে তপস্যাদি কার্ষ্য ব্যাপৃত 

ও সথীভাবাপন্ন খধিকন্যাগণে পরিৰৃত থাকিয়া, কথক্চিং 

কালযাপন করিতেন; কিন্তু যাঁমিনীযোগে একাকিনী হইলেই, 

হার ছুর্নিবার শৌকসিন্ধু উলিয়া উঠিত। তিনি কেবল 

রামচন্দ্রচিন্তায় মগ্ন হইয়া ও অবিশ্রীস্ত অশ্রপাঁত করিয়া, 

রজনীষাঁপন করিতেন । জীতা যেরূপ পতিগ্রাণা ছিলেন, 

তাহাতে অকাতরে পতিবিরহ্যাতন! সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা! 

কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কালনহকারে সকলেরই শোক 

শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু জানকীর শোক সর্ব ক্ষণ নবীভাবাপন্ন 

ছিল। এই রূপে, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর, দুর্বিষহ শোকদহনে 

নিরন্তর অন্তরদাহ হওয়াতে, জানকীর অলোঁকিক রূপলাবণ্য 

অন্তর্থিত, এবং কলেবর চর্মারৃতকস্তালমাত্রে পর্য্যবদিত হইল । 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পি িশক্ম তি সি 

রাজা রামচন্দ্র, অর্খমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকপ্প হইয়া, 

বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্ঠপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্বিবর্গের নিকট 

আপন অভিপ্রীয় ব্যক্ত করিলেন ॥ বশিষ্ঠদেব শরঁবণমাত্র 

নাধুবাদপ্রদানপুর্বক কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সঙ্কপ্প 

করিয়াছেন । আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, 

অখণ্ড ভুমগুলে যেরূপ একাধিপত্যবিস্তার করিয়াছেন, পূর্বতন 

কোন নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই । রামরাঁজ্যে 

গ্রজালোকে, যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাঁপন করিতেছে, 

তাহা! অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ॥ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যে 

যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই 

অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধমাত্র 

অবশিউ আছে, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলেই আপনকার 

রাজ্যাধিকার আর কোন অংশে হীন থাকে না। আমরা ইতি- 

পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব । 

যাহ! হউক, মহারাজ! যখন স্থয়ং দেই অভিলধিত বিষয়ের 

অনুষ্ঠানে উদদঘ্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা 
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বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপবোগী আয়োজনে অনুমতি প্রদান 
ককন । 

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্খোপবিষউ অনুজ- 

দিগের প্রৃতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসগ্গণ ! ইনি যাহা 

কহিলেন শ্রবণ করিলে ? এক্ষণেঃ তোমাঁদের অভিপ্রায় অবগত 

হইলেই, কর্তব্যনিরূপণ করি ॥ আজ্ঞান্বর্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ 

আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন । তখন রাম কুলপুরোহিত 

বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যখন আমার 

অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অন্ুজদিখের অনুমোদিত 

হইতেছে, তখন আঁর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্তব্যতাবিষয়ে 

সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষাঁরণ্ে 

অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র 

যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিবয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব 

তদ্ধিবয়ে তৎক্ষণাৎ সশ্মতিপ্রদান করিলেন । 

অনন্তর, রামচন্দ্র অন্ুজদিগকে কহিলেন, দেখ অনর্থ কাল- 

হরণ করা বিধেয় নছেঃ অতএব তোমরাঃ সত্বর সমুদয় আয়োজন 

কর । অনুগত, শরণাগত ও মিব্রভাবাপন্ন হবপতিদিগকে নিমন্ত্রণ 

কর, সমর়নির্ধীরণপুর্র্বক যাবতীয় নগরে ও জনপদে এই সংবাদ 

ঘোবণা। করিয়া দাও, লঙ্কাসমরসহায় সুহ্ৃঘর্কে পরম সমাদরে 

আহ্বান কর; তীহারা আমাদের বথার্থ বন্ধু, আমাদের জ্ 
8৯ ৃ 
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অকাঁতরে কত ক্রেশ সঙ্থা করিয়াছেন ; তাঁহারা আঁসিলে আমি 

পরম সুখী হইব । তদ্্যতিরিক্ত যাবতীয় খবিদিগকেও নিমন্ত্রণ 

কর? তীহাঁরা যজ্ঞদর্শনে আগমন করিলে, আমি আপনাকে 

»রতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত ! তুমি, অবিলম্বে নৈমিবক্ষেত্রে 

গমন করিয়া, বজ্ঞভূমিনির্মাণের উদেঘাগ কর । লক্ষণ ! তুমি, 

অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করিয়ী, সত্বর তথায় প্রেরণ কর। দেখ, 

যক্তদর্শনের নিমিত্ত নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; 

অতএব যত্বপূর্বক যাবতীয় বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, 

যেন কোঁন বিষয়ের অনঙ্গতিনিবন্ধন কাহারও কৌন রেশ বা 

অসুবিধা ঘটে না। তুমি সকল বিবয়ে পারদর্দী, তোমায় অধিক 

উপদেশ দিবাঁর প্রয়োজন নাই। 

এই বলিয়! রাম বিরত হুইলে, বশিষ্ঠদেব তীহাকে সম্ভীবণ 

করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক 

অয়ৌজন হুইবেক, সন্দেহ নাই 9 কিন্তু আমি এক বিষয়ের 

একাস্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম কহিলেন, আপনি কোন্ 

বিবয়ে অসঙ্গতি আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন । বশিষ্ঠ কছিলেন, 

মহারাজ ! শাম্ত্রকারেরা কহেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্য্যের 

অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিবয়ের কি 

উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছেন। শ্রবণমাত্র, রামের মুখকমল জ্লান 

ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্নুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎ 
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ক্ষণ অবনত বদনে যৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনস্তর দীর্ঘ- 

নিশ্বানপরিত্যাগপুর্বক, নয়নের অশ্রন্মার্জন ও উচ্ছলিতশোকা- 

বেগসংবরণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইতিপুর্ক্বে এ বিষয়ে 

আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্তব্য উপদেশ 

ককন। বশিষ্ঠদেব অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্বে চিন্তা করিয়। 

কহিলেন, মহারাজ! ভার্্যান্তরপরিগ্রহব্যতিরেকে উপায়াস্তর 

দেখিতেছি না। 

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিরা, সকলেই এক কালে যৌনাবলম্বন 

করিয়৷ রছিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ, লোৌকবিরাগ- 

সংগ্রহভয়ে সীতাঁকে বনবাঁসে প্রেরণ করিরা, জীবন্মুত হইয়া 

ছিলেন। তাহার প্রতি রামের যে অবিচলিত নেছ ও এঁকাস্তিক 

অনুরাগ ছিল, এ পর্য্স্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 

দীতার মোহনমুর্তি অহৌরাত্র তীহার অন্তঃকরণে জাগরূক 

ছিল । তিনি যে উপস্থিতকার্য্যানুরোধে ভার্ষ্যাস্তরপরিগ্রহথে সম্মত 

হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবন1 ছিল ন1। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব 

দারপরিগ্রহবিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু 

রামচন্দ্র, তদ্বিষয়ে একাস্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া, মোনভাবে 

অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনস্তর, বহুবিধ বাঁদানুবাদের 

পর, ছিরগ্নয়ী সীতাঁপ্রতিক্কৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই 

সর্ববাংশে শ্রেয়ঃকপ্প বলিয়া মীমাঁসিত হুইল । 
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এই রূপে সমুদয় স্থিরিক্কৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈষিষ- 

প্রস্থান করিলেন, এবং জমুচিত স্থানে যজ্ভভুমি নিরূপণ করিয়া, 

অনুরূপ অস্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের 

নিষিত্ত, তাহাদের অবস্থোচিত বাসশ্রেণী নির্মাণ করাইলেন । 

লক্ষমণও, অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপর্ষ্যাপ্ত আহা রসামগ্ত্রী ও 

শধ্যাযানাদি অমবধাঁন করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্তে প্রেরণ করিলেন । 

অনস্তর রামচন্দ্র, লক্ষমণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধাঁনে 

যজ্জীয় অর্থ মোচনপুর্ব্রক, মাঁভৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্ণ 

সমভিব্যাহীরে সসৈন্ঠ নৈমিবারণ্য প্রস্থান করিলেন । 

কিয় দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে আঁরস্ত 

হইল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইরা, 

অন্ুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ 

করিলেন; সহজ সহজ খবি যজ্ঞর্শনমাননে ক্রমে ক্রমে 

নৈমিবে আগমন করিতে লাগিলেন ; অসংখ্য অসংখ্য নগরবাসী 

ও জনপদবাসীরাঁও অমাগত হইলেন । ভরত শক্রপ্ন নরপতি- 

গণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন; বিভীষণ খধিগণের 

কিন্কুরকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন) স্ুগ্রীব অপরাপর যাবতীয় 

নিমন্ত্িতবর্গের তর্ত্ীবধানে ব্যাপৃত রহিলেন। 

এ দিকে, মহর্ষি বাঁল্ীকি, সীতার অবস্থা অবলোকন 

করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়। 
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মনে মনে সর্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা 

দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাঁকিবেন, এরূপ 

বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব, রাঁজাধিরাজতনয় হইয়া, 

যাবজ্জীবন তপৌবনে কীলযাঁপন করিবেক ; ইহাও কোন ক্রমে 

উচিত নহে? তাহাদের ধনুর্বেদ ও রাজধর্্ম শিক্ষার সময় বহিয়া 

যাইতেছে । অতএব, যাঁছাঁতে সপুভ্রা সীতা অবিলদ্ে রাঁমচন্দ্র- 

পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা 

আবশ্যক । অথবা, উপায়াস্তর উদ্ভাবনের প্রয়োজন কি? শিব্য 

দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনা ইয়া, অথবা 

স্বয়ং রাজধানীতে শিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুভ্রা 

সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্বই আমার 

অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই বলিয়া, ক্ষণ কাল মোঁনভাবে 

থাকিয়া মহর্ষি পুনরায় কহিতে লাশিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত 

লোকানুরাগপ্রিয়, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহ্ভয়ে, পুর্ণগর্ভ 

অবস্থায়, নিতাস্ত নিরপরাঁধে, জানকীরে পরিত্যা করিয়াছেন ; 

এখন, আমার কথায়, তাহারে সহজে গ্রহণ করিবেন, তাহাও 

সম্পুর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কৌন সংবাদ না দিয়া নিশ্শি্ত 
থাকা উচিত ক্প হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তর কালে 

অবশ্থাই কোঁশলসিংহাঁসনে অধিরোহণ করিবেক । এই সময়ে, 

পিতৃদমীপে নীত হইয়া, নীতিশাস্্রা্দিবিষয়ে বিধিপুর্ব্বক উপ- 
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দিউ না হইলে, ইছারা প্রজাকার্য্যনির্বাহে একাস্ত অপটু ও 

রাজমর্যযাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হছইবেক। বিশেষতঃ, রাজা 

রামচন্দ্র আমাকে কোশলরাজ্যের ছিতসাধনে যত্ববিহ্বীন বলিরা 

অনুযোগ করিতে পারেন । অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদ- 

রন করা বিধেয় নে । এক্ষণে, রামচক্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের 

সবিশেষ সংবাঁদ প্রেরণ করা উচিত । অথবা, এক বারেই তীছার 

নিকট সংবাদ না পাঠাইয়া বশিষ্ঠ বা লঙ্গ্ণের সহিত পরামর্শ 

করা কর্তব্য ; ভীহা!রাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক । 

এক দিন মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন ছোমবিঘি 

সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশনপুর্ববক, একাকী এই নিন্তায় 

মস আছেন, এমন সময়ে এক রাজভূত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত 

অশ্বমেধনিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পন করিল । মহর্ষি, পত্র 

পাঠ করিয়া, পরমপ্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক, সেই লোককে বিশ্রাম 

করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং এক শিষ্যকে তার 

আহারাদিসমবধানের আদেশপ্রদান করিয়া, যনে মনে কছ্ছিতে 

লাগিলেন, আমি যে বিবরের নিষিত্ত উৎকঠ্িত হুইয়াছে, 

দৈব অনুকুল হুইর! তৎসিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন । 

এক্ষণে, বিনা প্রার্থনায় কার্যনাধন করিতে পারিব। কুশ ও 

লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাঙছারে লইয়া যাই। রায়ের ও ইছাদের 

আকারগত যেরপ সোঁসাডুস্ট, দেখিলেই সকলে ইহছাদিগকে 
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রামের তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক; আর, 

অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক। 

এবং তাহা! হইলেই আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ 

পরিষ্ুত হইয়া আসিবেক। 

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কু'টীরে 

উপস্থিত হুইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে ! রাজা রামচন্দ্র, 

অশ্বমেধ মহীষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন 

কল্য প্রত্যুষে প্রস্থান করিব ; মানস করিয়াছি, অপরাপর- 

শিষ্যের হ্যায়, তোমার পুভ্রদিশকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব । 

সীতা তৎক্ষণাৎ সশ্বতিপ্রদান করিলেন । মহর্ষি আত্মকুটীরে 

প্রতিগ্নমন করিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বানপূর্ববক, প্রস্তুত হইয়া 

থাকিতে কহিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে সম্বোধন করিয়া 

কছিলেন, দেখ এ পর্যন্ত ভোমরা জনপদের কোন ব্যাপার 

অবলোকন কর নাই$ রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্ত্র অশ্বমেধের 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; ইচ্ছা! করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে 

লহয়৷ ষাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন 

সম্পন্ন হইবে; এবং তথায় বে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত 

হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা অনেক অংশে লৌকিক 

বতাত্ত অবগত হুইতে পারিবে । তাহারা ছুই সহ্বোদরে 

রামায়ণে রামের অলোকিক কীর্ভিবপন পাঠ করিয়া, তীছাকে 
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সর্বাংশে অদ্বিতীয় পুৰষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল 

তাহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের 

আহ্লাদের আর সীমা রছিল না। তন্্যাতিরিক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠান- 

সংক্রান্ত সমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্ত্প্রকার অসংখ্য 

লোকের একত্র সমাগম অবলোকন করিব, এই কৌতুহলও 
বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল। 

বাল্মীকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া, সাঁতার শোকানল 

প্রবল বেগে প্রজ্জুলিত হইয়া! উঠিল, নর়নযুগল হইতে অনলি 

অশ্রজল নির্গলিত হইতে লাগিল ॥ কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাহার 

অন্তঃকরণে সহসা ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। রাম সীতাগতপ্রাণ 

বলিয়া তীহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাঁও 

স্থির করিয়। রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনাত্ত হওয়াতেই 

রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করির়াছেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবার্তা- 

আঁবণে, রাম অবশ্যই ভাঁধ্যান্তরপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া 

তিনি এক বারে অ্রিয়মাণ হুইলেন। যে সীতা অকাতরে 

পরিত্যাগছুঃখ সন্থা করিয়াছিলেন ; রাম পুনরায় দারপরিএহ 

করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অনন্য 

হইয়া উঠিল । পুর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত 

নিরপরাথে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাহার 

যেরূপ অবিচলিত স্ষেছ ও একাস্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার 
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কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন 

পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ম্বেহের ও 
অনুরাগের অন্যরাভাব ঘটিয়াছে। 

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্ত। করিতেছেন, এমন 

সমরে, কুশ ও লব সহসা তদীয় কুটারে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 

মা! মহর্ষি কহিলেন, কল্য আমাদিগকে রাঁজা রামচক্দ্রের 

অশ্বমেধদর্শনে লইয়া ষাইবেন । যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়া- 

ছিল, আমরা কৌভৃহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা 

রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । দেখিলাম, 

রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলোঁকিক কাণওড। কিনতু মা! এক 

বিষয়ে আমরা মোহিত ও চমৎককত হইয়াছি। রামাঁয়ণপাঠ 

করিয়৷ তীহার উপর আমাদের যে প্রর্গাচ ভক্তি জন্থিয়াছিল, 

এক্ষণে সেই ভক্তি সহজ গুণে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছে । করায় 

কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনানুরোধে নিজ প্রেয়পী মহ্ষীকে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 

তত্বে বুঝি রাঁজ৷ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা 

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহ্ধর্শিণী প্রকে হইবেক। সে কহিল, বজ্ঞ- 

সমাধানার্থ, বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ্থের অনেক 

অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু রাজা তাহাতে কোন ক্রমেই 

সম্মত হন নাই; হিরগ্য়ী সীতা প্রতিক্লতি নির্ধাণ করাইয়াছেন ; 
১২ 
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সেই প্রতিক্কৃতি সহধর্শি্নীকার্ধ্য নির্বাহ করিবেক। দেখ মা! 

এমন মহীপুকষ কোন কালে ভুমগুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

রামচন্দ্র রাজধর্শপ্রতিপালনে যেমন তৎপর, দাম্পত্যধর্ম্মপ্রাতি- 

পালনেও তদনুরূপ যত্বশীল । আমরা ইতিহাসগ্রন্থে অনেকাঁনেক 

রাজার ও অনেকানেক মহা পুকষের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু 

কেহই কোন অংশে রাজা রাযচক্দ্রের সঘকক্ষ নহেন। প্রজা 

রঞ্জনানুরোধে প্রেয়সীপরিত্যাগ্” ও সেই প্রেয়পীর ম্মেছে 

যাবজ্জীবন ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ 

উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার । যাহা হউক, মা! রামায়ণপাঠ 

করিয়া অবধি আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, এক বার রাজা 

রামচন্দ্রকে দর্শন করিব) এক্ষণে সেই বাসনা পুর্ণ করিবার এই 

বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে ; অনুমতি কর, আমরা মহর্তির সহিত 

রাষদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন, তাহারাও 

ছুই স্বোদরে, াতিশয় হর্ষিত হুইয়াঃ মহ্্ষিসমীপে গমন করিল। 

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা 

জশ্মিয়া, য়ে অতিবিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব শরীর আচ্ছন্ 

হইয়াছিল, হিরখয়ীপ্রতিক্লতির কষ্ধী শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পুর্ণ 

রূপে অপসারিত এবং ত্দীয় চিরপ্রদীপ্ত শৌকানল অনেক 

অংশে নির্বাপিত হইল। তখন, তাহার নয়নযুগল হইতে 

আনন্দবাণ্প বিগলিত হইতে লাগিল, এবং নির্বাসনক্ষৌভ 
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তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যগবর্ব আবি- 
ভূতহইল। . | 

পর দিন প্রাভীত হুইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও 

শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈষিষ প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস 

অপরাধ সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্তদেব, পরম- 

সমাদরপ্রদর্শনপুর্বক তীহাকে ও তীহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট 
বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব দুর হইতে রামদর্শন 

করিয়া পুলকিত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাশিল, দেখ 

ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্ট্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ 
কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ইহার আকীরে স্পফীক্ষরে লিখিত 

আছে; দেখিলেই, অলোঁকিক গুণলমুদায়ের একাধার বলিয়া 

স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমুর্তি, তেমনই গভ্তীরা- 

কৃতি। আমাদের গুকদেব যেরূপ অলোৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন, 

রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলোঁকিকগুণসমুদারসম্পন্ন £ বলিতে 

কি, এরূপ মহাপুকষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত ন1 ছইলে ভগবৎ- 

প্রণীত মহ্থাকাব্যের এত গ্নেঁরব হইত না। রাজা রামচন্দ্র 

অলোকিকগুণকীর্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, মহ্র্ষির অলেধঠকিক 

কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন হই়াছে। যাহা হউক, 
এত দিনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতালাভ হুইল । 

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমস্ত্রিঙগণ সমবেত হুইলে, নিরূপিত 



৯২ মীতার বনবাস । 

দিবসে যহাসমারোছে সঙ্কশ্পিত মছা'যজ্ঞের আরজ্ত হইল । 

অসংখ্য অনংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণ পৃথক পৃথক্ প্রার্থনার 

যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাশিল। অন্না্থী অপর্ষ্যা প্র অন্লাভ, 

অর্ধাভিলাধী প্রীর্ঘনাধিক অর্থলাভ, ভুষিকাঙ্ক্ষী অভিলবিত 

ভূমিলাভ করিতে লাগিল । ফলত, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে 

আগমন করিতে লাশিল, আগমনমাত্র তাহার সেই অভিলাৎ 

পূর্ণ হইতে লাগিল । অনবরত চতুর্দিকে নৃতাগীতবাদ্ক্রিয়া 
হইতে লাশিল॥ সকলেই মনোহর বেশতুষা ধারণ করিল। 

সকলেরই মুখে আমোদ ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুম্পউ 

লক্ষিত হইতে লাগিল । কাহারও অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুধে 

বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, একরূপ বৌধ হইল না। যে সকল 

দীর্ঘজীবী রাজা, খষি বা অন্তাদৃশ লোক যজ্ঞর্শনে আনিয়া 

ছিলেন, ভারা মুক্তকণ্চে ক্ছিতে লাগিলেন, আমরা কখন 

এব্ূপ বজ্ঞ দর্শন করি নাই; অভীতবেদী ব্যক্তিরাও কছিতে 

লাগিলেন, কোন কালে কোন রাজ ঈছ্শ সমৃদ্ধি ও সমারোহ 

সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই? রাজা রামদন্দ্রের সকলই 

অদ্ভূত কাণ্ড। 

এই রূপে প্রত্যহ মহ্থাসমারোছে বজ্ঞক্রিরা হইতে লাগিল, 

এবং যাবতীয় নিমস্ত্রিতগণ+ সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রোন্ত 

সমৃদ্ধি ও সদারোৌহ দর্শন করিতে লাগিলেন । . 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 
০৯1৯ রি ছিল সাথ এ পো 

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে 

লাগিলেন, আমি বজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া! এত দিন বৃথা 

অতিবাহিত করিলাম, এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেতসাধনের কোন উপায় 

নিরূপণ করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ 

ও লবকে রাষচন্দ্রের দর্শনপথে পতিত করি। এক বারেই 

উনাদের ছুই সহ্বোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাঁজসভায় লইয়া 

যাই, অথবা রামন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং 

বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া, এবং কুশ ও লবকে 

দেখাইয়া, সীতার পরিগ্রহ প্রীর্ঘনা করি। মহর্ষি, মনে মনে 

এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়াঃ পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও 

লবকে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করি । তাহারা স্থানে স্থানে 

গান করিলে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন তিনি 

অবশ্যুই স্বীরচরিতশ্রবণমানসে উহ্াদিগকে স্বসমীপে আহ্বান 
করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভি- 

প্রেতসিদ্ধি হইবেক। ৪ | 

এই সিদ্ধাস্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে হীপে ২ আহ্বান 



৯৪ সীতার বনবানস । 

করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস কুশ ; বৎস লব! তোমরা 

প্রতিদিন সময়ে সময়ে, সমাহিত হুইয়াঃ খষিগণের বাসকুটীরের 

সম্মুখে, নরপতিগণের পটমগ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পোরগণ 

ও জানপদবগের আ।বানশ্রেশীর সমীপদেশে, এবং সভা ভবনের 

অভিমুখভাখে, মনের অনুরাগে বীা সংযোগে রামারণ গান 

করিবে । যদি রাজা, পরম্পরায় অবগত হুইয়া তোমাদিগকে 

আহ্বান করিয়া, ভাহার সম্মুখে গাঁন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ 

করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ত করিবে । আর, যত ক্ষণ 

ভীহার নিকটে থাকিবে, .কোনপ্রকার ঘৃষউতা বা অশিউতা 

প্রদর্শন করিবে না। রাজা সকলের পিতা, অতএব তোমরা 

ভাহ্থার প্রতি পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিরে। যদি সঙ্গীতশ্রবণে 

ও্রীত হইয়া, রাজা, অর্ধপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া, 

তাহ! কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে 

নিস্পৃহতা দেখাইয়া, ধনগ্রহণে অনম্মতিপ্রদর্শন করিবে ১ 

কছিবে, মহারাজ ! আমরা বনবাঁসী, ভপোবনে থাকিয়া ফল 

যুল দ্বারা প্রাণধারণ করি, আমাদের ধনে প্রয়োজন কি। আর, 

যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কছিবে, আমরা 

বালীকিশিষ্য। 

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া, মহ্র্ষি তুষীস্তাীৰ অবলম্বন 

_ করিলেন, এবং তাহারাও দুই সছোঁদরে, তীয় আদেশ ও উপদেশ 



সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৯৫. 

শিরোধার্ধয করিয়া বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে 

_রাষায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। যে সঙ্গীত শ্রবণ করিল, 

সেই মোস্ত ও নিম্পন্দ ভাবে অবস্থিত হুইয়া অবিশ্রীস্ত 

অশ্রুপাঁত করিতে লাগিল ॥ না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ 

রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকির 

রচনা অভি চমৎকারিণী ও যার পর নাই মনোছারিণী) 

তৃতীয়ত কুশ ও লবের রূপমাধুরী দর্শন করিলেই মোহিত 

হইতে হয়, তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর, যে 

উহার সহিত তুলনা করিলে কোঁকিলের কলরব কর্কশ বোধ 

হয়; চতুর্থত? বীণাযস্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলোঁকিক নৈপুণ্য 
জন্মিয়াছিল, তাহা অনৃষ্টগর ও অশ্রন্তপুর্্ব। যে সঙ্গীতে এ 

লমুদয়ের সমবায় আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া, কাহার চিত্ত 

অনির্বচনীয় প্রীতিরর্সে পরিপুর্ণ না হইবে । 

কিঞ্চিংকাল পরেই, অনেকে রামের নিকটে গিয়া কছিতে 

লাগিল, মহারাজ ! ছুই সুকুমার খষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে 

আপনকার চরিত্র গ্লান করিতেছে ১ যে শুনিতেছে, সেই মোহিত 

হুইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্্ে কখন এমন মধুর সঙ্গীত অঁবণ 
করি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ ! মানবদেছে 

কেহ কখন এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর 

কথা অধিক কি কহিব, কিন্নরেরাও গুনিলে পরাতব হ্বীকার 



আজ ১... ৫.৫ ই জানার), আপনকার সমস্ষ 

সক্াক্ কায়তে জালে করেন । আপনি তাহাদিগকে দেখিলে 

এ ভাঙাদের সঙ্গীত শ্রষণ করিলে, ফোছিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 

 শ্রবশযাত্র রামের অন্তঃকরণে অতি প্রভূত কোঁতৃহলরসের 

মকর হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ ত্রাঙ্ধণ দ্বার 

ভাহাদের ছুই সছোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । তাহার; 

রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে, অতি 

বিনীত ভাবে সভাপ্রবেশ করিল। তাহাদিগকে অবলোকন 

করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচ্নীয় ভাবের 

আঁবির্ভীৰ হুইল । প্রাতিরস অথবা বিষাদবিষ সহসা সর্ব 

শরীরে সঞ্চারিত ছইল, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না, 

কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যাঁরঃ সেই দুই কুমারকে নিষ্পন্দ 

নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ) এবং অকম্মাৎ এরূপ 

ভাবাস্তর উপস্থিত হইল কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে প! 

পারিয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রছিলেন । 
 কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্তিছিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক 
বিষ! আগ আতা জটসিগর রেস প্ানিনম পনগাজাষ। উিপাবান 



নি: বিনয় ও ভক্কিযোগ সহকারে জিজ্ঞাস! 

ম্ম্মভারাজ ! আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন? 

য়া সন্িহিত হইলে, রাম তদীয় কলেবরে আপনার ও 
টীনকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, একান্ত 

বিকলচিত্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বনু লোকের 

সমাম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য 

সংবরণ করিয়া, সম্পুর্ণ সপ্রতিভের স্ায় কহিলেন, শুনিলাম, 

তোমরা অপুর্ব গান করিতে পার ; বারা শুনিয়াছেন, ভীঙ্ারা 

সকলেই মোহিত হুইয়। প্রশংসা করিতেছেন । এজন্য, আমিও 

(তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মাঁনস করিয়াছি। ষদি তোমাদের 

অভিমত হয়, কিঞ্চিৎ গান করিয়া আমাকে প্রীতিপ্রদান কর। 

তাহারা কহিল, মন্ছারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া 

থাকি, তাহা অতি বিস্তৃত; তাছাতে মহারাজের চরিত্র সবিস্তর 
বন্মিত হইয়াছে । এক্ষণে আমর! আপনকার সমক্ষে এ কাব্যের 

কোন অংশ গান করিব, আদেশ ককন। 

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত 

এত চঞ্চল ও সীতাশোক এত প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল যে; 

লোকলজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন কর! অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি 

সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজনপ্রদেশসেবার নিমিত্ত অত্যস্ত 

উৎন্গুক হুইয়াছিলেন ;) এজন্ত কছিলেন, অন্ত তোমরা নিজ 



১৯১ সীতার বনবাস। 

করিবেক। আর, তাহারা যে কাব্য গান করিতেছে, তাহা 

কাহীর রচনা বলিতে পারি নাঃ কিন্তু এমন অতুতপূর্ব্ব ললিত 
রচনা কখন শ্রুবণ করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রীর্থনা 

এই, তাঁসাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া, আঁপনকার সমক্ষে 

সঙ্গীত করিতে আদেশ করেন । আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, 

ও তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 

শ্রবশযাত্র রামের অস্ত্রকরণে অতি প্রভূত কৌতুহলরসের 

সঞ্চার হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, 

তাহাদের ছুই সহোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । তাহারা, 

রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে, অতি 

বিনীত ভাঁবে সভাপ্রবেশ করিল। তাহাদিগকে অবলোকন 

করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের 

আবির্ভাৰ হুইল। প্রীতিরন অথবা বিষাঁদবিষ সহসা সর্ব 

শরীরে সধ্ারিত হইল, কিছুই অবধাঁরণ করিতে পাঁরিলেন না; 

কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের স্যাঁয় সেই ছুই কুমারকে নিষ্পন্দ 

নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং অকম্মাৎ এরূপ 

ভাবাস্তর উপস্থিত হইল কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে না 

পারিয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। 

কুমারেরাঃ ক্রমে ক্রমে সন্ত্িহিত হুইয়া, মহারাজের জয় হউক 

বলিয়া, সংবর্ধনা করিল, এবৎ লমুচিত প্রদেশে উপবেশন 



মপ্রম পরিচ্ছেদ । ৯৭ 

করিয়া, যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে জিজ্ঞাস! 

করিল, মহারাজ ! আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন ? 

তাহারা সন্নিহিত হইলে, রাম তদীয় কলেবরে আপনার ও 

জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, একাস্ত 

বিকলচিত্ত হইলেন । কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের 

সমাগম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য 

সংবরণ করিয়া, জন্পুর্ণ অপ্রতিভের ন্যায় কছিলেন' শুনিলাম, 

তোমরা অপুর্ব্ব গাঁন করিতে পার ; ধাহারা শুনিয়াছেন, তীহারা 

সকলেই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন । এজন্য, আমিও 

তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি । যদি তোমাদের 

অভিমত হুয়, কিঞ্চিৎ গাম করিয়া আমাঁকে প্রীতিপ্রদান কর। 

তাঙ্থারা কহিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া 

থাঁকি, তাহা অভি বিস্তৃত ; তাহাতে মহারাজের চরিপ্রে সবিস্তর 

বন্মিত হইয়াছে । এক্ষণে, আমরা আপনকার সমক্ষে এ কাব্যের 

কোন্ অংশ গাঁন করিব, আদেশ ককন। 

সেই ছুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত 

এত চঞ্চল ও সীতাশোক এত প্রবল হুইয়া উঠিরাছিল যে, 

লোকলজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি 

সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজনপ্রদেশসেবার নিমিত্ত অত্যস্ত 

উৎস্থুক হুইয়াছিলেন ; এজন্য কহিলেন, অন্য তোমরা নিজ 
১৩ 



১৮ সীতার বনবাঁন । 

অভিপ্রারান্রূপ যে কোন অংশ গান কর, কল্য প্রভাত অবধি 

প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে সমুদয় কাব্য 

শ্রবণ করিব । তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ ! বলিয়া, সঙ্গীত 

আরস্ত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া, মুক্ত কে 

অশেব সাধুবাদ প্রদান করিতে লাশিলেন। রাম” কবির 

পাশত্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে মচংরুত হইয়া, জিজ্ঞাসা 

করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা 

সঙ্গীত শিক্ষী করিয়াছ? তাহারা কহিল, মহারাজ ! এই কাব্য 

ভগবান্ বাঁল্মীকির রচিত, আমরা তাহার তপোবনে প্রতি- 

পালিত হুইয়াছি, এবং তাহার নিকটেই সমুদয় শিক্ষা! করিয়াছি। 

তখন, রাম কছিলেন, ভগবান্ বাল্সীকি স্বরচিত কাব্যে অতি 

অদ্ভূত কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । অস্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত 

হইতে পারা যায় না। কিন্তু অস্ত তোমাদের অনেক পরিশ্রম 

হইয়াছে, আর তোমাদিশকে অধ্িক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা 

হইতেছে না) আজ তোমরা আবাসে গমন কর। 

এই বলিরা, তাহাদের ছুই স্থে!দরকে বিদায় করিয়া, রাম 

সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন, এবং আপন বাসভবনে 

প্রবেশ করিয়া, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ছুই 

কুমারকে অবলোকন করিয়!, আমার অস্তঃকরণ এত আকুল হুইল 

কেন, কিছুই বুকিতে পারিতেছি না । আপন সন্তানকে দেখিলে, 



সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯৯ 

লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহ ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয় বলিয়া 

শুনিতে পাই, আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া, ঠিক সেইরূপ 

হইতেছে । কিন্তু এরূপ হুইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। 

ই্থারা খবিকুমার। আর, যদিই বা খষিকুষার না হয় তাহা 

হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি 

যে অবস্থায় যে রূপে প্রিয়ারে বনবাঁস দিয়াছি, তাহাতে তিনি 

.ছুঃসহ শোকে ও ছুরপনেয় অপযানভরে প্রাঁণত্যাগ করিয়াছেন, 

তাহার জন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আজিলেঃ হয় 

তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোন ঢুরন্ত ছিংত্র জন্তু 

তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে । তিনি যে তেমন অবস্থায়, 

প্রাণধারণে সমর্থ হুইয়। নির্ষিদ্নে সস্তানপ্রন্ব করিরছেন, এবং 

তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা 

করা নিতান্ত দ্ুরাশামাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য তাহাতে 

'এত সেভাগ্য কোন ক্রযেই সম্ভবিতে পারে না। 

এই বলিয়া, একাস্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ অশ্র- 

বিসর্জ্জন করিলেন ; অন্তর শোৌঁকাবেগসংবরণ করিয়া কহিতে 

লাগিলেন, কিন্তু উহীদের আকার প্রকার দেখিলে, ক্ষত্রিয়কুমার 

বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে 

আমার অবয়বের সম্পুর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই, 

আযার প্রতিরূপ বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়। আর অভি" 



১৩০ সীতার বনবাস। 

নিবেশপুর্ব্ক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্ট 

নিঃদংশয়িতরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে 9 জর, নয়ন, নাঁসিকা, 

কর্ণ, চিবুক,ওষ্ঠ ও দস্তপৎক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় 

না। এত সৌসাদৃশ্য কি অনিমিত্তঘটনামাত্রে পর্যবসিত হইবে ? 

আর ইহারা কছিল, বাঁল্ীকিতপোবনে প্রতিপাঁলিত হইয়াছে । 

আমিও লক্ষমণকে সীতারে বাল্ীকিতপোবনে পরিত্যাগ 

করিয়া আসিতে কহিয়াছিলাম । হয় ত, মহর্ষি কাঁকণ্যবশতঃ 

সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া শ্িয়াছিলেন ; তথায় তিনি এই 

যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন ।. লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ 

সম্ভাবনা করিতেন, জানকী গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন । 

এ সকল আলোচনা করিলে, আমার. আশা নিতান্ত ছুরাশ। 

বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি, মৃখতৃষ্জিকাঁয় ভ্রান্ত হইয়া, 

অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হুইয়াছি। যখন, আমি 
বৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্যম হইয়া, 

তাদৃশী পতিপ্রীণা কামিনীরে জন্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাদ 

দিয়াছি, তখন আর.সে সব আশা করা নিতান্ত মুটের কর্ম । 

হু প্রিয়ে! তুমি, তেমন সাঁধুশীলা! ও সরলহৃদয়৷ হুইয়া, কেন 

এমন ছুঃশীলের ও ক্রুরহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে । আমি যখন, 

তোমায় নিতান্ত পতিপ্রীণা ও একাস্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও, 

অনায়াসে বনবাঁস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এ পর্য্যস্ত প্রাণধারণ 
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করিতে, পারিয়াছি, তখন আম! অপেক্ষা নৃশংস ও পাঁষাণহৃদয় 

আর কে আছে? 

এইপ্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, দুঃসহ শৌকভরে 

অভিভূত হইয়া, রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরল 

ধারায় বা্পবারি বিমোচন ও মুহুমুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বীস পরিত্যাগ 

করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, কিঞ্চিৎ শাস্তচিত্ত 

হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে 

লইয়া শিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই ছুই যমল তনয় 

প্রসৰ করিয়াছেন, তাহার জন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত 

খষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পীওয়া যাইতেছে । 

আকার দেখিয়া স্প$ বোধ হুর, ইহারা অণ্পদিনমাত্র উপনীত 

হইয়াছে । এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে । 

বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। 

ক্ষত্রিয়কুমার ন1 হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবে কেন? প্রত 

খধিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অফ্টম বর্ধে ইছাঁদের সংস্কার 

সম্পাদন করিতেন ॥ তদ্্যতিরিক্ত, উপনীত খবিকুমারদিগের 

যেক্ধপ বেশ হয়, ইহ্দের বেশ সর্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে 

না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার 

সম্ভান হওয়া যত সম্ভব, অন্ঠের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ 

হয় না; কারণ, অন্ত ক্ষ্রিয়সস্তানের তপোবনে প্রাতিপীলিত 



১৩২ সীতার বনবান। 

ও উপনীত হওয়ার সন্তাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য 

লোকের অন্তান ন| হইলে, ইহাদের কদাঁচ এ অবস্থা ঘটিত না। 

মনে যনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাঁম কছিতে 

লাগিলেন, যদি প্রিরা এ পর্য্যন্ত জীবিত থাঁকেন, এবং এই ছুই 

কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় ছয় । 

প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদাঁয়িনী হইবেন, 

ইহা! ভাবিলেও আমার সর্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। 

এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত লমাগম অবধারিত হইয়াছে, 

ইস্ছ। স্থির করিয়া, রাম কহিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের 

পর, যখন প্রথম জমাগম হইবেক তখন, বোঁধ হয়ঃ আমি 

আহ্লাদে অধৈর্ধ্য হইব ; প্রিয়ার ও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, 

তাহার সন্দেহ নাই। প্রথয সমাশমক্ষণে উভয়েরই আনন্দাশ্রু- 

প্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হুইতে থাঁকিবেক । কিয়ৎ ক্ষণ, 

এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হ্ইয়া, তিনি হর্ষবাষ্প বিসর্জন করিলেন । 

পরক্ষণেই, এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস 

আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগয হইলে, 

কেমন করিয়! তাহার নিকট মুখ দেখাইব । অথবা, তিনি যেরূপ 

সাঁধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আযাঁর অপরাধ 

মার্জনা করিবেন। আমি দেখিবা মাত্র, তীহা'র চরণে ধরিরা, বিনয় 

বচনে ক্ষমাপ্রীর্ধনা করিব । কিয় ক্ষণ পরেই, আবার এই চিন্তা 
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উপস্থিত হইল যে, পাছে প্রজালোকে দ্বণা ও বিরাগ প্রদর্শন করে, 
এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি ১ এক্ষণে, 

যদি তীহারে গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুনরায় সেই আশঙ্কা 

উপস্থিত হইতেছে । এত কাঁল আপনাকে ও প্রিয়াকে ছুঃনহ 

বিরহযাঁতনায় যে দর্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়। 

এই বলিয়া, নিতী্ত নিকপাঁয় ভাবিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ 

অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন ; অন্তর, সহসা উদ্ভূত 

রোধাবেশ সহকারে কহ্িতে লাশখিলেন, আর আমি অনুলক 

লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গ্রহণ 

করিলে, বদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আর আমি 

তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট 

করিয়াছি। রাঁজপনে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া, কে কখন আমার স্তাঁয় 

আত্মবঞ্চন করিয়াছে । প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া নিতাস্ত 

নির্বোধের কর্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাহারে 

গ্রহণ করিব। নিতীস্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাঁজ্যভার সমর্পণ 

করিয়া, প্রিয়াসমভিব্যাহীরে বানপ্রস্থধন্মা অবলম্বন করিব । 

প্রিয়ারহিত হুইয়। রাজ্যভোগ অপেক্ষা তীহার সমভিব্যাহারে 

বনবাস আমার পক্ষে সহজ গুণে শ্েয়ক্কর, তাহার সন্দেহ নাই । 

রাম, আহারনিদ্রীপরিহারপুর্ববক, এইরূপ বন্বিধ চিন্তায় মগ্ন 

হুইয়৷ রজনীযাঁপন করিলেন। 
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হর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্য 

চন! করিয়াছেন, তীহীর ছুই কৌকিলকঠ তকণবয়স্ক শিষ্য 

মতি মধুর স্বরে সেই কাব্য গান করে; কল্য প্রভাতে তাহারা 

[াজমভাঁয় সঙ্গীত করিবে. এই মংবাঁদ নৈমিবাগত ব্যক্তিযাত্রেই 

অবগত হুইয়াছিল। রজনী অবসন্ত্রা হইবামাত্র, কি খষিগ্রণ, 

কি নুপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ সকলেই, সাঁতিশয় 

ব্যগ্র চিত্তে, সঙ্গীতশ্রবণলালসাঁয় রাজদভায় উপস্থিত হইতে 

লাগিলেন। নে দিবনের সভার অমারোহের সীমা ছিল না। 

রামচন্দ্র রীজসিংহাঁসনে উপবেশন করিলেন । ভরত, লক্ষণ, 

শক্রপ্স ও লঙ্কানমরনহায় সুগ্রীব বিভীবণাদি সুম্থদবর্গ তাহার 

বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আমীন হইলেন। কৌঁশল্যা, 

কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্শিলা, যাণডবী, শ্তকীর্তি প্রভৃতি রাজ- 

পরিবার, অকন্ধতী প্রস্থৃতি খষিপত্ীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্ 

স্থানে অবস্থিত হইলেন । 

এই রূপে রাঁজনভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব 
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কাংব্যর ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও 
কণোপকখন, এবং নিতান্ত উৎস্থক চিত্তে তাহাদের আগমন- 

প্রতীশ্ণ করিতেছেন, এমন সময়ে, মহর্ষি বাঁলীকি কুশ ও লব 

সম/ভব্যাহারে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তন্দর্শনে সভামণডলে 

সহসা মহান কোলাহল উত্থিত হইল | যাহারা পুর্ব দিন 

রুশ ও লবকে অবলোকন করিয়াছিল, তাহারা, অঙ্গুলিনির্দেশ 

করিয়া, স্বসমীপোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের ছুই সহোদরকে 

দেখাইতে লাশিল। বাঁল্মীকি সভাপ্রবেশ করিবামাত্র, সভাস্থ 

সমস্ত লোক এক কালে গাত্রোখান করিয়া তাহার সংবর্ধনা 

করিলেন। মহর্ষি ও তাহার ছুই শিষ্যের নিমিত্ত পৃথক স্থান 

নির্নীত ছিল, তাহারা তথায় উপবেশন করিলেন ।॥ সকলেই, 

সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত নিতাস্ত অধৈর্য্য হুইয়া, একাস্ত উৎসুক 

চিন্তে, কখন্ আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাল্মীকি সভার সর্বাংশে নয়নসঞ্চরণ 

করিয়৷ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহারাজ ! সকলেই শ্রবণের 

নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি ককন, সঙ্গীতের 

আরম্ভ হুউক । অনন্তর, তদীয় নিদেশক্রমে, কুশ ও লব 

বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্দীকি পূর্বেই 

কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল 

অ্শে রামের ও সীতার পরম্পর স্েহছ ও অনুরাগের বর্ণন 
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আছে, তোমরা অন্ত এ সকল অংশই অধিকাংশ গান করিবে । 

তদনুসারে, তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গীন করিবামা ত্র, রাষের হৃদয় 

দ্রবীভূত হইল, এবং নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাক্পবারি 

বিগলিত হইতে লাগিল । রাম তাহাদের ছুই সহোদরকে যত 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া 

তাহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল । ভরত, লক্ষণ, 

শক্রদ্র হঁকাঁরাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার অবয়ব- 

সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে 

লাগিহুলন ॥ তদ্যতিরিক্ত, সভাশ্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া 

কন্থিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই ছুই খষিকুমার যেন 

রামচক্দ্রের প্রতিক্লতিম্বরূপ ; যদি বেশে ও বয়মে বৈষম্য না 

থাঁকিত, তাহা? হইলে, রামে ও এই ছুই খাষিকুমারে কিঞ্চিম্বাত্র 

বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম, ছুই মুর্তি 

পরিগ্রহ করিয়া, কুযারবয়সে খষিকুমীরবেশ অবলম্বন করিয়াছেন। 

এই বয়সে রামের যেরূপ আকুতি ও রূপলাবণ্যের মাধুরী ছিল, 

ইখদেরও অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে । যাহা হুউক, 

সভাস্থ সমস্ত লোক, মোছিত ও নিম্পন্দ ভাবে অবহিত 

হইয়া, একতান মনে সঙ্গীতশ্রবণ ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের 

রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! 
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ইছাদিগ্রকে অবিলম্বে সহত্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা 

শ্রবণমাত্র বিনয়পূর্ণ বচনে কহিল মহীরাজ ! আমরা বনবাসী, 

বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি? যদৃচ্ছালন্ধ ফল মুল মাত্র 

আঙ্কার ও বল্কলমাত্র পরিধান করি, আযাদের স্ুবর্ণে প্রয়োজন 

কি। আমরা অনেক যত্বে, অনেক পরিশ্রযে, আপনকার চরিত 

অভ্যাস করিয়াছিলাম ; আজ আপনকার সমক্ষে কীর্তন করিয়া, 

আমাদের সেই ষত্ব ও পরিশ্রম সফল হইল। আপনি বণ 

করিয়া ষে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ 

হুইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা 

দেখিয়া, সকলে এককালে চমতরুত হইলেন | 

কুশ ও লবকে কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ 

করিয়া, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অস্তঃকরণে 

দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, একান্ত আস্থিরচিত্ত হইর়া, 

দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে, হা বসে জানকি! এই বাক্য উচ্চারণ 

করিয়া, ভূতলে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন । ভদ্দর্শনে, সকলে, 

বিকলাস্তঃকরণ হুয়া, অশেষ যক্রে তীহার চৈতন্তাসম্পাদন 

করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ জঙ্গীতশ্রবণ করিয়া, সকলের হৃদয়ে 

সীতাশোৌক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল বে সকলেই 

একাস্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাম্পবারিবিমোচন 

ও মুনুমুহঃ দীর্ঘনিশ্বীদপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । কৌশল্যা, 
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একাস্ত অধীর! হইয়া, উ্ত্তার ম্যায় কছিতে লাগিলেন, এ 

ছুই কুমারকে কেউ আমার নিকটে আনিয়া দাও, ক্রোড়ে লইয়া 

এক বার উহাদের মুখচুম্বন করিব, উহার! 'আমার জানকীর 

তনয়; উহ্বাদ্দিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় 

ভোমরা উহাঁদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি 

উনাদের নিকটে যাই; এক বার উহ্নাদিগকে ক্রোডডে লইয়া 

মুখচুন্বন করিলে, আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ ছয়। 

এঁ দেখ না, উনাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ 

লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উচ্থীরা সভাপ্রবেশ করিবাধাব্র, যেন 

কেউ আমার কানে কানে কহিয়! দিল, এ তোমার রামের ছুই 

বংশধর আদিতেছে ; সেই অবধি উহাদের জগ্ঠে আমার প্রাণ 

কীদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার 

ভুলিয়া গিয়াছিলাম 3 কিন্ত্বু উহীদিগকে দেখিয়া আমার সীতা- 

শোক নুতন হইয়া উঠিয়াছে। হাঁ বসে জানকি ! তুমি কোথায় 

রছ্য়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অগ্ঠাপি জীবিত আছ, 

কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছ, কিছুই জানি 

না! এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কৌশল্যা 

পুনরায় মুগ্চিত হইলেন । সকলে সফদ্ব হই পুনরায় তাহার 
চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন, কোঁশল্যা নিতাস্ত অধৈর্য্য 
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নিকটে আনিয়া দিলে না) না হয় কেউ এক বার লক্ষমণের 

নিকটে শিরা, আমার নাম করিয়া বন্দুক, লক্ষ্মণ এখনই 

উহ্বাদিগকে আনিয়া! আমার ক্রোড়ে দিবে। 

কেশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরত দেখিয়া, অকন্ধতীর 

আদেশান্ুসারে, সমীপবর্তিনী প্রাতিহারী লক্ষণের নিকটে 

শিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, কৌঁশল্যার অভিপ্রায় নিবেদন 

করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে সে দিবস সেই পর্য্যস্ত সঙ্গীত- 

ক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন, এবং ফুশ ও লবকে 

নমভিব্যাহীরে লইয়া, কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন । 

কোঁশল্যা, তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোঁড়ে লইয়া, স্রেহভরে, 

বারংবার উভয়ের মুখচুদ্বন করিলেন, এবং হা বনে জানকি ! 

তুমি কোথায় রহিলে, এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃ 

স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । তন্দর্শনে, স্ুমিত্রা, উর্শিলা 

প্রভৃভি সকলেই অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 

আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব এই সকল দেখিয়া শুনি 

অবাক্ হইয়া রছিল। 

 কিরৎ ক্ষণ পরে, কোশল্যা, কিঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া, 

সন্দেহভপ্জনমানসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোমাদের 

ও তোমাদের জনক জননীর নাম কি? তাঁহারা, অতি বিনীত 

আব. আপন আপন নাষ কীর্তন করিয়া কছিল, আমাদের 
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পিতা কে তাহা আমর! জানি না, এ পর্যাস্ত আমরা তাহাকে 

দেখি নাই ; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপন্যিনী ? কিন্তু 
এক দিনও আমর! তাহার নাম শনি নাই? কেছ আমাদিগকে 

কহিয়। দেয় নাই, আমরাও তাহাকে বা অন্ধ কাহাীকেও জিজ্ঞাসা 

করি নাই । আমরা মহর্ষি বাল্ীকির শিষ্য, তীঙ্বার তপোঁবনে 

প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তীহারই নিকট বিষ্তাশিক্ষী করি- 

য়াছি। আকুল চিত্তে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অনেক 

অংশে কোঁশল্যার সংশয়াপনোদন হইল; কিন্তু তিনি, সম্পূর্ণ 
পরিতৃপ্ত না হইয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের 

জননীর আকার কেমন? কুশ ও লব তদীয় আক্কৃতির যথাষথ 

বর্ণন করিল। তখন, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এক কাঁলে 

সকলের দৃঢ় নিশ্চর হইল এবং কৌঁশল্যাপ্রভৃতি যাবতীয় 

রাজপরিবারের শোকসিস্কু অনিবার্ধ্য বেশে উথলিয়া উঠিল । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে কৌশল্যা, কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তোমাদের জননী কেমন আছেন? তাহারা কহিল, তাঁহাকে 

সর্বদাই জীবন্মতপ্রায় দেখিতে পাই ; বিশেষতঃ, তিনি দিন 

দিন যেরূপ ক্ষীণ হুইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন 

বাঁচিবেন না। 

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া, সকলেই যৎপরো- 

নাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লার্গিলেন । কৌশল, 
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কিঞ্চিৎ ধৈর্য; অবলম্বন করিয়া, সম্পুর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার 

নিমিত্ত, লক্ষমণকে কহিলেন, বং! তুমি এক বার মহ্র্ধি 

বাল্মীকিকে এই স্থানে আনয়ন কর। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মহর্ষি 

বালীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে, 

সযুচিতভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আননে 

উপবেশন করাইলেন। অনস্তর, কৌশল্যা ক্কতাঞ্জলিপুটে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই ছুই শিষ্য কে, 

কূপা করিয়া সবিশেষ বলুন । বাল্মীকি, যে দিবস লক্ষণ 

সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত 

সমস্ত বৃত্তাত্ত কীর্তন করিলেন, এবং রামবিরহে সীতার যাদৃশী 

অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও যথাষথ বর্ণন করিলেন। সমুদয় শ্রবণ 

করিয়া, সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া বাইতে লাশিল। 

কৌশল্যা, শোকে একাস্ত অভিভূত হইয়া, হা বসে জানকি ! 
বিধাতা তোমার কপালে এত ছুঃখ লিখিয়াছিলেন, এই বলিয়! 

বিলাপ করিতে লাশিলেন। যাহা? হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত 

আছেন, এবং কুশ ও লব্ তাহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র 

সংশয় রহিল না। 

এত দিনের পর আত্মপরিচয় লাভ করিয়া, কুশ ও লবের 

অস্তঃকরণে নাঁনা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল । 

বাল্মীকি তাহাদিগকে কহিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! 



পিতামহী_ ও পিতৃব্যপত্থীদিগের চরণবন্দন। কর। তাছারা 

তৎক্ষণাৎ কৌঁশল্যা, কেকরী ও সুখিত্রার, এবং উর্শলা, মাণবী 

ও আ্ুতকীর্তির, চরণে সাফ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর, 

মহ্র্যি কহিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহ্থাপুকষের 

গুণকীর্তন পাঠ করিয়াছ, তিনি এই, ইনি তোমাদের তৃতীয় 

পিতৃব্যঃ এই বলিয়া, লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। লক্ষমণনা ম- 

শ্রবণযাত্ত, তাহীরা, নিম্ময়বিস্ফারিত নয়নে পদ অবধি মস্তক 

পর্য্যন্ত অবলোকন করিরা, দঢতরভক্তিযোগনহকারে তাহার 

চরণে প্রণাম করিল । 

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌঁশল্যা লক্ষমণকে 

কছিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে 

আনয়ন কর। তদনুসারে, লক্ষণ অন্পক্ষণমধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠ- 

দেবকে সমভিব্যান্থারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । কেশল্যা, 

বাশাকুল লোৌচনে গদ্দীদ বচনে, তীহাঁদের নিকট, কুশ ও লবের 

প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্য্যন্ত 

জীবিত আছেন, তাহাও কহিলেন ॥ কুশ ও লবের বিষয়ে 

রাঁমচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে 

অপলারিত হুইল । চক্ষের জলে, তাহার বক্ষঃস্থল ভাঁসিয়া গেল। 

তিনি কুশ ও লবকে, অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে, নিম্পন্দ নয়নে 

নিরীক্ষণ করিতে লাখিলেন। অনন্তর, কৌশল্য। সপুভা 
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সীভার পরিগ্রহ প্রস্তাব করিলেন । রামচন্দ্র মোঁনাবলক্বন করিয়া 

রছিলেন। কোঁশল্যা, তদীয় মৌঁনাবস্থানকে সম্মতিদান চক 

বিবেচনা করিয়া, সীতার আনয়নের নিমিত্ত বাল্মীকির নিকট 

প্রার্থনা করিলেন। বাল্দীকি, অবিলম্বে বাঁসকুটীরে গমন করিয়া, 

কোশল্যাপ্রেরিত শিবিকাধান সমভিব্যাহ!রে আপন এক শিষ্যকে 

প্রেরণ করিলেন, কিয়া দিলেন, তুমি জানকীবে, এই যাঁনে 

আরোহণ করাইয়া আমার কুটীরে লইয়া আসিবে । 

ক্রমে ক্রমে ফাঁবতীয় নিমদ্দিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণ- 

গায়ক বাল্লীকিশিষোরা রাজতনয়; সীতা, পরিত্যাগের পর, 

বাল্ীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি 

অদ্যাপি জীবিত আছেন? রাজা তাহারে গ্রহণ করিবেন ; 

তাহার আনয়নের নিমিত্ত লৌক প্রেরিত হইয়াছে । এই সংবাদে 

অনেকেই আ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ কহিতে 

লংশিল, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত ; যদি জানকীরে 

পুনরায় গৃহ্থে লইবেন, তবে তাহারে পরিত্যাগ করিবার 

কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই 

জানকী ; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও 

সেই কারণ বিষ্মান রহিয়াছে; বড় লোঁকের রীতি চরিত্র 

বুঝা ভার। 

- লীভাপরিগ্রছবিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়া- 
১৫ 



১১৪. সীতার ৰনবাঁদ। 

ছিলেন, কিন্তু এই নকল কণা কর্ণপরস্পরায় উহার গোচর 

হইলে, পুনরার চলচিত্ত হইলেন & তিনি মনে করিয়াছিলেন, 

এক্ষণে জানকীরে গ্রছণ করিলে, প্রজালোকে আর আপত্তি 

উত্থাপন করিবেক না'। কিন্তু, অস্তাপি তাহাদের হ্দয় হইতে 

সীভাচরিতসংক্রাস্ত সংশয় অপনীত ছয় নাই দেখিয়া, তিনি 

বিষাদসমুদ্রে ষগ্নু হইলেন, এবং কিংকর্তব্যবিষুঢ হইয়া, লক্মণকে 

আকম্থবান করিয়া, তাহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্ধারিত হুইল যে, সমবেত- 

সমস্তলোকসমন্গে, সীতা আত্মশুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে, 

রাম তাহাকে গ্রহণ করিবেন । রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ 

এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন । 

_. লক্ষমণসুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, বাল্সীকি অবিলম্বে 

রাযসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সীতা যে সমাক্ শুদ্ধচারিণী, 

তদ্ধিষয়ে রামচক্দ্রকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। 

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! সীতার শুদ্ধচারিতাবিষয়ে আযার 

অগুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি রাজ্যতার গ্রহণ করিয়া 

দিতাস্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, 

প্রাণপণে প্রজারগন করাই রাজার পরম ধর্ম) কোন কারণে 

শুন্বিষয়ে অণুযাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, ইহ লোকে অকীর্ডি- 

ভান ও পরলোকে নিররগামী হইতে. হয়। প্রজালোকের 
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অন্তঃকরণে সাতার চরিত্রবিষয়ে বিষম সংশয় জঙ্দিয়] আছে, মে 

সংশয়ের অপনয়ন না হইলে, আমি কি রূপে সীতারে গ্রহণ 

করি, বদুন। আমি সীতাপরিত্যাগদিবসাবধষি সকল সুখে 

বিসর্জন দিয়াছি ; কফি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে 

পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হুওয়াতেই, আমায় সীতারে 

পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । এক বার যনে করিয়াছিলাষ, 

প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হর, হউক, আমি তাহাদের অনুরোধে 

সীতাপরিগ্রছে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাঁতে রাজধর্্- 

প্রতিপালন হয না, সুতরাং সে বিষয়ে সাঙ্ছন করিতে পারিলাম 

না। আর বাঁর ভাবিরাছিলাম, না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার 

সমর্পণ করিয়া, রাঁজকার্য্য হইতে অবস্যত হইব, তাহা হইলে, 

আর আমার জানকীপরিগ্রঙ্থের কোন প্রতিবন্ধক থাঁকিবেক না। 

অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিস্ত্িয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও 

শ্রেয়ঃকপ্প বলিয়া বোধ হুইল না। আমি জানকীর প্রতি 

যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহীতে নিঃনন্দেহ ঘোরতর 

অধর্্মভাগী হুইয়াছি। এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখভোখে 

জীবনষাপন করিবার নিমিত্ই নরলোকে আসিয়াছিলাম । 

আমি এক্ষণে যে বিষম কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমার 

অস্তরাক্মীই জানেন । বদি এই মুহূর্তে আষার প্রীপত্যাগ ছয়, 

তাস্থা হুইজ্জে আমি পরিস্রীণ বোধ করি । 



১১৩৬ শীতাঁর বনবাঁন । 

এই বলিয়া, নিতাস্ত বিকলচিত্ত হুইয়া, রাম অনিবার্ধ্য বেগে 

বা্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, 

কিঞ্চিৎ শান্তুচিত্ হইয়া, অঞ্জলিবন্ধপূর্ববক, বাল্মীকিকে বিনয়- 
বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তগবন্! আপনকাঁর নিকট 

আমার প্রার্থনা এই, জীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাহারে 

আপন অমভিব্যাহ্ারে সভামণ্ডপে লইয়া ষাইবেন, এবং অনুগ্রহ 

করিয়া, তাহার পরিগ্রহবিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন । 

বদি তীহাঁর পরিগ্রহ সর্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ তীহারে 

গ্রহণ করিব । সর্বসম্মত না হইলে, তাহাকে কোন অসন্দিগ্ধ 

প্রমাণ দ্বারা প্রজাবর্ণের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবেক। 

বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষ বদনে আত্মসদনে প্রতি” 

গ্বীমন করিলেন । 

এ দিকে, সীতা, কৌঁশল্যাপ্রেরিত শিবিকাধান উপস্থিত 

দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিব্যের মুখে তদীয় আদেশ 

শ্রবণ করিয়া, যনে মনে কহিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি সদয় 

হইয়া! এত দিনের পর আমার ছুঃখের অবসাঁন করিলেন । 

যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় 

পরিগৃহ্হীতা হইব সন্দেহ নাই। এই জন্যেই বোধ হয়, 

আঁজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে । আমি 

আর্ধ্যপুত্রের স্সেছ, দয়া ও মখতা জানি) নিতাস্ত অনায়্ত 
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হওয়াতেই, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আমি 

তাহার বিরছ্ে যেমন কাতর, তিনিও আমর বিরহে সেইরূপ 

কাতর, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্ে্থের 

কোন অংশে ন্যুনতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় 

দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি সহ্ধর্ষিণীস্থলে আমার 

প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া, ম্েছের পরা কান্ঠা দেখাইয়াছেন, 

এবং আমার সকল শোক নিবারণ করিয়াছেন । পুনরায় যে 

আমার অদৃফে আর্্যপুত্রের সহবাসস্ুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও 

ভাবি নাই। 

এইরূপ বলিতে বলিতে, আহ্াদভরে,. জানকীর নয়নযুগাল 

হইতে, প্রবল বেগে বাপ্পবারি বিগ্ললিত হইতে লাগিল । 

তাহার, শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অগ্রমিত ্ফৃর্তি ও 

উৎসাহ সঞ্কার হইল। পুনরায় পরিগৃহীত হইলাম ভাবিয়া, 

তাহার ম্বদয়কন্দর অভূতপূর্বব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া 
উঠিল। আশার আশ্বীসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি, আশার 

উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কণ্পন]1 করিতে লাগিলেন। 

রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল অবস্থা ঘটিতে পারে, 

তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ত 

করিলেন, এবং বাস্তবঘটনীজ্ঞানে সেই সমস্ত অবলোকন করিয়া, 

অনির্বচনীয় ীতিলাভ করিতে লাগিলেন । একবার বোধ 



১১৮ সীতার বনবাস। 

করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় 

মুখ তুলিয়া তাহার সহ্থিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; 

আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রপুর্ণ নয়নে 

ন্বেহভরে প্রিয় সম্ভাবণ করিতেছেন, তিনি কথ! কছিতেছেন না, 

অভিমাঁনভরে বদন বিরস করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন) এক 

বার বোধ করিলেন, যেন প্রথম সমাগমক্ষণে, উভয়েই জড়গ্রায় 

হুইয়া, স্থির নয়নে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং 

উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভানিয়া যাইতেছে ; আর বার 

বোধ করিতে লাশ্সিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, 

পরস্পর দীর্ঘবিরহকাঁলীন দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত 

রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল। এক বার বোধ করিলেন, 

যেন, তিনি শ্বজ্ঘদিগের সম্মুখে নীত হইয়া, তাহাদের চরণবন্দনা 

করিলে, তারা বা্পপুর্ণ নয়নে তীহার মুখডুম্বন করিলে, এবং 

তাহাকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ দেখিয়া, শোকভরে কতই পরিতাপ 

করিতে লাগিলেন ;ঃ আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেমন 

তিনি শ্বঞ্দিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জিজ্ঞাসার 

উত্তর দিতেছেন, এমন. সময়ে তীহ্ার দেবরের! তথায় উপস্থিত 

হইলেন, এবং বাম্পীকুল লোচনে গর্গীদ বচনে, আর্ষ্যে! 

প্রণাম করি, ইস্থা কছিয়া অভিবাদন করিলেন । এক বার বোধ 

করিলেন, যেন তার ভগিনীরা আসিয়া তীহাকে প্রণাষ 
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করিলেন এবং পরম্পর দর্শনে শৌকপ্রবাছ উচ্ছলিত হওয়াতে, 
সকলে মিলিয়া গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 

লাগিলেনঃ আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্নরী 

প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে, তিনি রামের বামে বসিয়া 

যজ্ঞক্ষেত্রে সহ্ধর্মি শীকার্য্য নির্বাহ করিতেছেন। 

এইরূপ অনুভব করিতে করিতে, আহ্লাদভরে পুলকিত- 

কলেবরা হইয়া, জানকী শিবিকাঁয় আরোহণ করিলেন, এবং 

পরদিবস দারংসময়ে নৈমিষে উপনীতা হইলেন । বাল্মীকি 

কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র তোমারে গ্রহণ করিতে 

সম্মত হইয়াছেন । কল্য, যৎকালে, তিনি সভামগ্ডপে অবস্থিতি 

করিবেন, সেই সময়ে সর্বসমন্ষে আমি তোমায় তাঁহার হস্তে 

সমর্পণ করিব॥ বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আষি 
সীতার পরিগ্রহ্প্রার্থন! করিলে, কোন ব্যক্তিই, সাহস করিয়া, 

সভামধ্যে অসম্মভিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এজন্য, 

তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে 

পারে, এ কথার উল্লেখযাত্র করিলেন না। অনন্তর জানকী, বিরলে 

বসিয়া, কুশ ও লরের মুখে সবিশেষ সমুদয় শ্রবণ করিরাঃ স্বীয় 

পরিগ্রহবিষয়ে সম্পুর্ণ রূপে মুক্তসংশর1 হইলেন, এবং আহ্লীদে 

অধৈর্ধ্য হইয়া, প্রতিক্ষণে প্রভাত প্রতীক্ষা করিতে লাখিলেন, 

সমস্ত রানি এক বারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন ন1। 



২০ নীতার বনবাস । 

রজনী অবসন্্রা হইল। মহর্ষি বালীকি, ম্বান আহ্িক 

সমাপন করিয়া, সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্থ সমভিব্যাহারে 

সতামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাঁকে কঙ্কালমাত্রাবশিউ 

দেখিয়া, রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিক্টে 

তিনি উচ্ছলিতশোকাবেগসংবরণে সমর্থ হইলেন ১ এবং ন৷ জানি 

আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তীয় আক্রান্ত 

হইয়া, একাস্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

সীতার অবস্থাদর্শনে অনেকেরই অন্ত্রঃকরণে কাৰকণ্যরসের সঞ্চার 

হইল; বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃ স্বরে 

কহিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নবপতিগণ, কোশল- 
রাজ্যের প্রধান প্রধান গ্রজাগণ এবং অপরাপর সহজ সহঙ্ম 

পৌরজানপদগণ সমবেত হইয়াছ, তোমরা সকলেই অবশ্ত 

আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলকলোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্র হইয়া, 

নিতান্ত নিরপরাঁধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, 

আমি তোমাদের সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি, তীহার 

পরিগ্রহবিবয়ে তোমরা প্রশস্ত যনে অনুমোদন প্রদর্শন কর; 

জানকী যে সম্পুর্ণ শুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে 

অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। 

ইহা কছিয়া, বাল্মীকি বিরত হইবামাত্র, সভামণ্ডলে অতি- 

মহান কোলাহল উদ্ধিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নৃপতিগণ 
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ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হুইয়া, কতাঞ্জলিপুটে 

নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হ্বদয়ে কছিতেছি, রাজা 

রামচন্দ্র সীতা! দেবীকে পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার 

পর নাই পরিতোষ লাত করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় 

লোক অবনত বদনে মৌনীবলম্বন করিয়া! রছিল। রাম এত 

ক্ষণ বিবম সংশয়ে কালযাঁপন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্পট 

বুঝিতে পারিলেন, সীতাপরিগ্র্থবিষয়ে সর্বসাধারণের সম্মতি 

নাই । এজন্য তিনি নিতান্ত শ্লানবদন ও জিয়মাশপ্রায় হইয়া, 

হতরুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন । বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হুইয়াঃ উপায়াস্তর 

দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! 

তোমার চরিত্র বিবয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্িয়। 

আছে, অগ্ঠাপি তাহা অপনীত হয় নাই ; অতএব তুমি, সর্বব- 

সমক্ষে পরীক্ষারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া, সকলের অতঃকরণ 

ছইতে সেই সংশয়ের অপনয়ন কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ 

পার্খে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতাস্ত আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই 

পরিগ্রহথ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবশমাত্র, বক্জীহতপ্রায় 

শীতচেতনা হুইয়া, প্র5গুবাতাহনতলতার ম্তায়, ভূতলে পতিতা 

ছইলেন । 

জননীর তাদৃশদশাদর্শনে অতিমাত্র কাতর হইয়া, কৃশ 
ৃ রি 



১২২ মীতাঁর বনবাঁম । 

ও লব উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়া উঠিল । রাম, অভি- 

মহতী লৌকানুরাগপ্রিরতার সহায়তায়, এ পর্য্যন্ত ধৈরয্যাবলম্বন 
করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং 

কুশ ও লবের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, অতি দীর্ঘ নিশ্বীসভার 

পরিত্যাগপূর্বক, হা প্রেরসি ! বলিয়া মুর্ছিত ও সিংহাসন 

হুইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন । কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত 

বিহ্বল হইয়া, হা বসে জানকি ! এই বলিয়া ুর্ছছিত হইলেন । 

সীতার ভশিনীরাও ছুঃসহ শৌকভরে অতিভূত হইয়া, হাঁয়! 

কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । 

এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, 

স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহ্ছিলেন । 

ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রত্ন, শোকে একাস্ত অভিভূত হুইয়াও, 

ধৈর্যযাবলম্বনপুর্ব্বক রাঁমচন্দ্রের চৈতন্তসম্পাদনে তৎপর হইলেন । 

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাহার চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও সীতার 

চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষবিধ প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু 

তাহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হুইল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরেই 

বুঝিতে পারিলেন, সীতা মাঁনবলীলা সংবরণ করিয়াছেন । 

সীতা নিতাস্ত স্থুশীলা ও একাস্ত সরলহৃদয়া ছিলেন, তাহার 

তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখন কাঁছার দৃর্টিবিবয়ে বা শ্রাতি- 

গোঁচরে পাতিত হয় নাই। তিনি স্্ীয় বিশুদ্ধ চরিতে পক্তি- 
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পরারণতাগুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন 

যে, বোধ হয়, বিধাতা, যানবজ্াতিকে পতিব্রভাধর্্বে উপদেশ 

দিবার নিষিত্ব, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার তুল্য সর্ব- 

গুণসম্পন্থা কামিনী কোন কালে ভূমওলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

অথবা তীহ্থীর ন্যায় সর্ধগুণনম্পন্ন পতি লাভ করিয়া, কখন 

কোন কামিনী তীহার মত ছুঃখভাগিনী হুইয়াছেন, এবূপ 

বোধ হয় না। 

সম্পূর্ণ 


